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ম�োট পৃষ্ঠা ৮

ÙylË)˛Ù §ÇÓyò

'উধাও ওএমআর' তথ্য উদ্ধারে সিবিআই হানা

১০ দিনের মধ্যে সব্জির দাম 
কমাতে হবে, নির্দেশ মমতার

ফ�োন করে পদের ট�োপ 
দিয়েছেন কল্যাণ চ�ৌবে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ বাংলার চার বিধানসভা কেন্দ্রের 
উপনির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা আগে আচমকাই বিজেপির বিরুদ্ধ ‘বোমা’ 
ফাটালেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার তিনি জানালেন, ভোটে 
সাহায্য চেয়ে স্বয়ং বিজেপি প্রার্থী ‘ঘুষের বিনিময়ে অন্তর্ঘাতের প্রস্তাব’ 
দিয়েছেন তাঁকে। রাজ্যের বিধানসভা উপনির্বাচনের ঠিক তিন দিন 
আগে তাঁর কাছে ওই প্রস্তাব এসেছিল বলে জানিয়েছেন কুণাল। তৃণমূল 
নেতা বলেন, ‘‘গত ৭ জুলাই রাত সাড়ে ১১টার সময় আমাকে ফোন 
করেছিলেন মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী কল্যাণ 
চ�ৌবে। তিনি আমাকে প্রস্তাব দেন, তাঁর হয়ে কাজ করলে রাজ্য বা 
জাতীয় স্তরে খেলার জগতে বড় পদ দেবেন।’’ ওই টেলিফোনিক 
কথোপকথনের একটি প্রামাণ্য অডিয়ো রেকর্ডিংও প্রকাশ করেছেন 
তৃণমূল নেতা। তার পরে কুণাল বলেন, ‘‘ভোটের প্রচারে পিছিয়ে 
রয়েছেন বুঝে বিজেপির প্রার্থী প্রলোভন দেখাচ্ছেন জয়ের মুখে দাঁড়িয়ে 
থাকা তৃণমূলকে। প্রস্তাব দিচ্ছেন দলের সঙ্গে বেইমানি করার। এটাই 
বিজেপি। এমনই ওদের নোংরা মানসিকতা।’’ কুণালের আনা এই 
অভিযোগ যদিও সরাসরি অস্বীকার করেছেন কল্যাণ। তবে একই সঙ্গে 
তিনি মেনেও নিয়েছেন যে, কুণালের প্রকাশ করা অডিয়ো রেকর্ডিংয়ের 
কণ্ঠস্বর তাঁরই। কল্যাণ জানান, কুণালকে তিনি ফোন করেছিলেন 
ঠিকই। কিন্তু যে রেকর্ডিং প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ নয় আংশিক। 
কল্যাণের এই বক্তব্যের অনতিবিলম্বেই অবশ্য কুণাল পাল্টা বলেন, 
‘‘উনি বলেছেন আংশিক রেকর্ডিং। আমিও বলছি আংশিক। তবে কল্যাণ 
যদি চান, তবে ফোনের রিং বাজা থেকে ফোন রাখা পর্যন্ত রেকর্ডিং 
প্রকাশ করে দেব। যে রেকর্ডিংয়ের শেষে ক্ষমা চাইতেও শোনা গিয়েছে 
ওঁকে।’’ কুণাল এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে লেখেন, ‘‘কল্যাণ 
চ�ৌবের পুর�ো অডিও এক ঘন্টা পর। দেখবেন— ১। ধর্মেন্দ্র প্রধান 
ইস্যুতে ক্ষমা চেয়েছে। ২। আমার বিজেপি য�োগের গল্প নিয়ে একটি 
শব্দ নেই। ৩। ভ�োটে সাহায্য চেয়ে বিনিময়ে পদ দেওয়ার কথা বলেছে। 
রাত আটটায় মিলিয়ে নেবেন।’’ কুণাল বনাম কল্যাণের এই বাগযুদ্ধ                                                                        
আলাদা মাত্রা পায় এর পরে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ টেটের উধাও হওয়া 
ওএমআরের তথ্যের খোঁজে আবার এস বসু রায় অ্যান্ড 
কোম্পানির দফতরে হাজির হল সিবিআই। তবে এ বার 
তারা তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সঙ্গে নিল এক কম্পিউটার 
বিশেষজ্ঞ এবং এক সাইবার বিশেষজ্ঞকে। গত শুক্রবারই 
সিবিআইকে একটি বিশেষ নির্দেশে কলকাতা হাই 
কোর্ট বলেছিল, ২০১৪ সালের টেটের ওএমআরশিটের 
তথ্য উদ্ধার করতে প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের সাহায্য 
নিতে পারে সিবিআই। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা 
বলেছিলেন, সিবিআই যদি ওএমআর তথ্য উদ্ধারে 
অসমর্থ হয়, তবে তারা দেশের তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত 
প্রথম সারির সংস্থাগুলির থেকেও সাহায্য নিতে পারে। 
সেই নির্দেশের চার দিনের মধ্যেই তৃতীয় পক্ষ হিসাবে 

সিবিআইয়ের অধীনস্থ নয় এমন দুই বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে 
নিয়ে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির দফতরে হাজির 
হল সিবিআই। মঙ্গলবার দুপুরে ওই দুই বিশেষজ্ঞকে 
সঙ্গে নিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ৫১৮ নম্বর বাড়িতে 
হাজির হন সিবিআই গোয়েন্দারা। সিবিআই সূত্রে খবর, 
সেখানে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির কম্পিউটারে 
থাকা তথ্য খতিয়ে দেখে ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার 
ওএমআর শিটের তথ্য খঁুজে বার করার চেষ্টা করবেন 
বিশেষজ্ঞেরা। ২০১৪ সালের প্রাথমিক নিয়োগের পরীক্ষা 
বা টেটে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, তার তদন্তের 
জন্য টেট-এর উত্তরপত্র বা ওএমআর শিটের তথ্য 
জরুরি। ওই তথ্য স্ক্যানিংয়ের দায়িত্বে ছিল এস বসু রায় 
অ্যান্ড কোম্পানি নামের এক সংস্থা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ ১০ দিনের মধ্যে সব্জির দামে 
নিয়ন্ত্রণ চান মমতা। বুধবার থেকেই পুলিশ-প্রশাসনকে 
বাজারে গিয়ে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। টাস্ক 
ফ�োর্সকে প্রতি সপ্তাহে বৈঠকে বসারও নির্দেশ দিয়েছেন। 
বড়বাজারে চাল-ডালের পাইকারি এবং খুচর�ো দাম 
নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কি না, মঙ্গলবারের বৈঠকে তা-ও 
জানতে চান মমতা। কৃষিপণ্যের দামবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে 
ত�োপ মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর অভিয�োগ, তিন মাস ধরে ভ�োট 
হয়েছে। নির্বাচনী বন্ডের টাকা তুলতেই সব্জির দাম 
বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন ত�োলেন মমতা। 
তেলাপিয়া মাছ নির্ভয়ে খাওয়ার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী। 
মঙ্গলবারের বৈঠকে মমতা জানান, চলতি বছরেই ডিম 
উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে রাজ্য। মাছের ক্ষেত্রেও তা 
হবে না কেন, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে সেই প্রশ্ন 
ত�োলেন তিনি। জানতে চান, তেলাপিয়া মাছ খেলে 
সত্যিই ক�োনও র�োগ বা শরীরে বিপরীত ক�োনও ক্রিয়া 
হতে পারে কি না। আধিকারিকেরা জানান, তেমন 
কিছর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তখন মমতা তেলাপিয়া 
মাছ খাওয়ার পরামর্শ দেন। ‘জল ভর�ো, জল ধর�ো’ 
প্রকল্পে কাটা পুকুরে তেলাপিয়া মাছ ছাড়ার কথাও বলেন 
মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, তেলাপিয়া মাছ নিয়ে যারা 

মিথ্যা খবর রটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ 
করা হয়নি? আলু কিংবা পেঁয়াজ অন্য রাজ্যে রফতানি 
করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। 
তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, “আগে আমাদের রাজ্যের চাহিদা 
মিটবে, তার পর অন্য রাজ্যে জিনিস যাবে।” প্রয়�োজনে 
রাজ্যের সীমানায় নজরদারির নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। বড় 
ব্যবসায়ীদের একাংশ হিমঘর বা ক�োল্ড স্টোরেজে আলু 
আটকে রাখছেন বলে অভিয�োগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন রাজ্যের হিমঘরগুলিতে বিপল 
পরিমাণ আলু পড়ে রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন ত�োলেন 
মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবারের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “মূল্যবৃদ্ধি 
রুখতে টাস্ক ফ�োর্স গঠন করেছিলাম। শেষ কবে তারা 
বৈঠকে বসেছে জানি না। যত দিন দাম না কমে, তত 
দিন বৈঠকে বসতে হবে। আমি মুখ্যসচিব, ডিজিকে 
নির্দেশ দিচ্ছি। কতটা দাম কমল, তা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে 
আমি রিপ�োর্ট চাই। ১০ দিনের মধ্যে দাম কমাতেই 
হবে।” সব্জির দাম বাড়লেও কৃষকেরা কিছ পাচ্ছেন না। 
মুনাফা নিচ্ছেন মুনাফাখ�োরেরা। এমনটা মত মুখ্যমন্ত্রীর। 
পুলিশকে বাজারে নজরদারি চালান�োর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্থানীয় কৃষকদের কাছে পেঁয়াজ 
কিনতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী।

সন্ত্রাসবাদীদের হুঁশিয়ারি প্রতিরক্ষা সচিবের
নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ কাঠুয়ায় সন্ত্রাস হামলায় 
পাঁচ সেনা জওয়ানের মৃত্যু র পর পাল্টা হুঙ্কার দিল 
কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব গিরিধর আরামানে 
মঙ্গলবার বললেন, ‘‘এর প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বে 
ভারত। পাঁচ সেনার বলিদান বৃথা যাবে না।’’ সোমবার 
জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার মাছেড়িতে ভারতীয় 
সেনার একটি টহলদার দলের উপর হামলা চালায় 
সন্ত্রাসবাদীরা। সেনাবাহিনীর একটি ট্রাকে জনা দশেক 
সেনা জওয়ান এলাকায় টহল দিতে বেরিয়েছিলেন। 
তাঁদের উপরেই গ্রেনেড হামলা করা হয়। চালানো 
হয় গুলিও। ওই হামলায় এক জুনিয়র কমিশনড 
অফিসার-সহ পাঁচ সেনাকর্মীর মৃত্যু  হয়। জখম হন 
বাকিরাও। পরে ওই হামলার দায় স্বীকার করে 

পাকিস্তানের জইশ-ই-মহম্মদের ছায়া সংগঠন কাশ্মীর 
টাইগার। সেনাসূত্রে জানা গিয়েছিল, ওই হামলার পরই 
জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। মঙ্গলবার ওই 
হামলা প্রসঙ্গেই সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা 
দেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব। তিনি বলেন, ‘‘নিহত 
সেনা জওয়ানদের দেশ সেবার কথা দেশবাসী স্মরণে 
রাখবে। ওঁদের বলিদান বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। 
এর প্রতিশোধ নেবে ভারত। এই হামলার নেপথ্যে 
যারা রয়েছে তাদের উচিত শিক্ষা দেবে।’’ সোমবার 
ওই হামলার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে সন্ত্রাসবাদী 
বিরোধী অভিযানের কথা বলেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী 
রাজনাথ সিংহও। তিনি বলেছিলেন, ‘‘সন্ত্রাসবাদী                               
দমন অভিযান চলছে"।



Ê˛yı!l Ùy•y!hs˝ñ  ÓyÑÜ%˛í˛¸yñ ˆÊ˛ylÈüÈ 9434393182

!ÓlÎ˚ Ó˚yÎ˚ñ ÓyâÙ%!u˛ñ ̂ Ê˛yl≠   9732174872 ̆ 7602345150

xy¢#£Ï Óƒylyç#≈ñ Ó˚â%lyÌ˛õ%Ó˚ñ ˛õ%Ó˚&!°Î˚yñ ˆÊ˛yl/ 9732139335

Ó˚Ó#wlyÌ Ó°ñ ˆlï%˛!í˛¸Î˚yñ  ˆÊ˛yl≠ 9933414317

!ÓK˛y˛õˆlÓ˚ ˆÎyàyˆÏÎyˆÏàÓ˚ !ë˛Ü˛yly

xy˛õlyÓ˚ Ë˛yàƒ

xyçˆÏÜ˛Ó˚ !òl

xyàyÙ#Ü˛y°í˛z_Ó˚ ÈüÈ 5986

¢∑çy°Èü 5987
ˆÓl#ÙyôÓ ¢#ˆÏ°Ó˚ ÙˆÏï˛

ˆ¢Î˚yÓ˚ Óyçy Ï̂Ó˚Ó˚ •y°ã˛y°

~É!§É!§üÈÈüÈÈü 2681É00
Ë˛yÓ˚ï˛# ˆê˛!°ÈüÈÈüÈÈü 1435É10
ˆË˛°ÈüÈÈüÈÈü 329É25
~° ~u˛ !ê˛üÈÈüÈÈü 5082É55
ê˛yê˛y ˆÙyê˛§≈ÈüÈÈüÈÈü 1014É75
!ê˛É!§É~§ÉÈüÈÈüÈÈü 3991É70
ê˛yê˛y !fiê˛°ÈÈüÈÈüÈÈüÈ 171É80
í˛yÓÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 629É90
ˆàyòˆÏÓ˚çÈüÈÈüÈÈü 914É50
~•zã˛É!í˛É~Ê˛É!§É ÈÈüÈÈü 1636É50
xy•zÉ!ê˛É!§ÉÈüÈÈüÈÈü        452É75
GÉ~lÉ!çÉ!§ÉüÈÈüÈÈü 297É45
!§˛õ°yÈÈüÈÈüÈÈüÈ 1511É80
@˝Ãy!§Ù •zu˛yÈüÈÈüÈÈü 2786É00
~•zã˛É!§É~°Éˆê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈüÈÈ1530É85
xy•z!§xy•z!§xy•zÓƒyB Ę̀üÈÈüÈÈ   1245É50
ˆ§°ÈüÈÈüÈÈü 155É85
ˆfiê˛ê˛ ÓƒyB˛ÈüÈÈüÈÈü 860É95
!§ˆÏÙ™ÈüÈÈüÈÈü 7764É75
Ê˛y•zçyÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 4708É00
•zí˛z!lˆÏê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈü 11É39
í˛z•zˆÏ≤ÃyÈüÈÈüÈÈü 540É80
í˛yÉ ˆÓ˚!U˛ÈüÈÈüÈÈ 6579É60
ÙyÓ˚&!ï˛ÈüÈÈüÈÈü        12820É20
Ó˚ƒylÏÓ!:ÈüÈÈüÈÈü 859É90
xƒy!:§ ÓƒyÇÜ˛ÈüÈÈüÈÈü 1286É40
!ê˛ !§ xy•z üÈÈüÈÈü 950É50
Ù•ylàÓ˚ ˆê˛!° ÈüÈÈüÈÈü 42É67
ÙƒyÏDyˆÏ°yÓ˚ !Ó˚Ê˛yÈüÈÈüÈÈü   233É25
xy•z !˛õ !§ ~°ÈüÈÈüÈÈü    483É10

ˆ§l Ï̂§:ÈüÈÈüÈÈü 80351É64
!lÊ˛!ê˛üÈÈüÈÈüÈ 24433É20
lƒy§í˛yÜ˛üÈÈüÈÈüÈ 18457É97

ˆ§yly å10@˝ÃyÙä≠ 72550
Ó˚*˛õy å1 ˆÜ˛!çä ≠ 91663
í˛°yÓ˚ å•zí˛z ~§ä≠ 83É48

.

25 xy£Ïyì˛¸ñ Ë˛y/ 19 xy£Ïyì˛¸ñ˛10 ç%°y•z˛ 25 xy•yÓ˚ñ §ÇÓÍ 4
xy£Ïyì˛̧ §%!òñ 3 Ù•Ó̊Ù– §)̂ ÏÎ≈ƒyòÎ̊ â 5–2ñ §)Î≈ƒyhflÏ â 6–23– Ó%ôÓyÓ̊̊Èñ
˛ã˛ï%˛Ì≈# !òÓy â 6–57 !Ù/– Ùâyl«˛e !òÓy â 10–15 !Ù/–
Óƒï˛#˛õyï˛ Ï̂Îyà Ó˚y!e â 3–47 !Ù/– !Ó!‹TÜ˛Ó˚îñ !òÓy â 6–57 à Ï̂ï˛
ÓÓÜ˛Ó˚îñ Ó˚y!e â 7–49 àˆÏï˛ Óy°ÓÜ˛Ó˚î– çˆÏß√Èüü!§Ç•Ó˚y!¢
«˛!eÎ˚Óî≈ Ó˚y«˛§àî x Ï̂‹Ty_Ó˚# ÙD Ï̂°Ó˚ G !ÓÇ Ï̂¢y_Ó˚# ̂ Ü˛ï%̨ Ó˚ ò¢yñ
!òÓy â 10–15 àˆÏï˛ lÓ˚àî !ÓÇˆÏ¢ye# ÷ˆÏe´Ó˚ ò¢y– Ù,ˆÏï˛Èüü
ˆòy£ ly•zÏ– ˆÎy!àl#Èü ˛˜Ïl}≈ˆÏï˛ñ !òÓy â 6–57 àˆÏï˛ ò!«˛ˆÏî˛–
Ü˛y° Ï̂ÏÓ°y!òÈüÈ â 8–23  à Ï̂ï˛ 10–3 Ù Ï̂ôƒ G 11–43 à Ï̂ï˛ 1–23
Ù Ï̂ôƒ – Ü˛y°Ó̊y!e̊Èü â 2–23  à Ï̂ï˛ 3–42 Ù Ï̂ôƒ– Îyeyüly•zñ Ó̊y!e â
3–47 àˆÏï˛ Îyey ÙôƒÙ í˛z_ˆÏÓ˚ G ò!«˛ˆÏî !lˆÏ£Ïô–  ÷Ë˛Ü˛¡ø≈ü˛!òÓy
â 6–57 àˆÏï˛ ò#«˛y–  !Ó!ÓôÈü ̨õMÈ˛Ù#Ó˚  ~ˆÏÜ˛y!j‹T G §!˛õ[˛î–

xyç Ï̂Ü˛Ó˚ !òl
xyç  10 ç%°y• zxyç  10 ç%°y• zxyç  10 ç%°y• zxyç  10 ç%°y• zxyç  10 ç%°y• z

1645 xyã≈̨ !Ó¢˛õ °yí z̨ò Ï̂Ü˛  ~•z !òl ÙyÌy ̂ Ü˛ Ï̂ê˛ •ï˛ƒy Ü˛Ó˚y •Î˚– •z!l
!SÈˆÏ°l °u˛ˆÏlÓ˚ ~Ü˛ !Ó!¢‹T !Ó¢˛õ– ï˛yÑÓ˚ lyÙ !SÈ° í˛z•z!°Î˚Ù °yí˛zò–
1573 §y Ï̂° ï˛yÑÓ̊ çß√– °u˛ Ï̂lÓ̊ xyã≈̨ !Ó¢˛õ !SÈ̂ Ï°l 1628 §y° ̂ ÏÌ Ï̂Ü˛
1633 §y° ̨õÎ≈hs˝– ̨õ Ï̂Ó̊ Ü˛ƒyrê˛yÓ̊ Ï̂Ó!Ó̊ xyã≈̨ !Ó¢˛õ •l– 1633 §y° Ì Ï̂Ü˛
ˆ§áyˆÏl òy!Î˚c ˛õy°l Ü˛Ó˚yÓ˚ Óƒy˛õyÓ˚•z !Ó!Ë˛ß¨ x!lÎ˚ˆÏÙÓ˚ çlƒ ï˛yÑÓ˚
!Óã˛yÓ˚ •Î˚ ~ÓÇ ê˛yGÎ˚yÓ˚!• Ï̂° !l Ï̂Î˚ !à Ï̂Î˚ à°y ̂ Ü˛ Ï̂ê˛ !ò Ï̂Î˚ ï˛yÑÓ˚ ≤Ãyîò[˛
•Î˚– 1838 •zÇ°ˆÏu˛Ó˚ Ó˚Î˚ƒy° ~:ˆÏã˛O ~•z !òl xy=l ̨ ˆ°ˆÏà  õ%ˆÏí˛¸
ÎyÎ˚– ̂ § §ÙÎ˚•z °u˛ˆÏlÓ˚ °ˆÏÎ˚í§˛ xƒyˆÏ§y!§ˆÏÎ˚¢l Ü˛yÎ≈ï˛ !lˆÏçˆÏòÓ˚
Ë˛Ó̊yí%̨ !Ó Ü˛ Ï̂Ó̊ SÈy Ï̂í˛̧– ~!ê˛ !SÈ° ̂ Ù!Ó̊l xƒyu˛ !Ù¢ Ï̂°!lÎ̊y§≈ •zl!§í ẑ̨ ÏÓ̊™
ly Ï̂Ù áƒyï˛– xÌy≈Í çy•yç ã˛°yã˛° ~ÓÇ çy•y Ï̂ç ÎyÓ˚y Ü˛yç Ü˛Ó˚̂ Ïï˛l
§Ó!Ü˛S%È !lˆÏÎ˚•z Ó#Ùy ÓƒÓ§y ÷Ó˚& Ü˛ˆÏÓ˚!SÈ° ~•z §Çàë˛l– !Ü˛v  Ó˚Î˚ƒy°
~: Ï̂ã˛ Ï̂O xy=l °yàyÓ̊ Ê˛ Ï̂° ï˛y Ï̂òÓ̊ «˛!ï˛ •Î̊ §Ó Ï̂ã˛ Ï̂Î̊ ̂ Ó!¢– 1840
~Ü˛ˆÏ˛õ!l òyˆÏÙÓ˚ í˛yÜ˛!ê˛!Ü˛ê˛ ≤ÃÌÙ ã˛y°% •Î˚ °u˛ˆÏlÓ˚ ˆ˛õyfiê˛
x!Ê˛§=!° Ï̂ï˛– ̨õ Ï̂Ó˚ xÓ¢ƒ §yÓ˚y •zí ẑ̨ ÏÓ˚y Į̈̂ õ•z ~•z ôÓ˚̂ ÏlÓ˚ í˛yÜ˛!ê˛!Ü˛ê˛
≤ÃÌy ã˛y°% Ü˛Ó̊y •Î̊ í˛yÜ˛ÓƒÓfliy Ï̂Ü˛ §yÓ°#° Ü˛Ó̊yÓ̊ çlƒ xyàyÙ ̨õy!Ó̊◊!ÙÜ˛
!lˆÏÎ˚– xyˆÏÙ!Ó˚Ü˛y G ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ xlƒylƒ çyÎ˚àyˆÏï˛G ~•z Ü˛Ù òyˆÏÙÓ˚
!ê˛!Ü˛ê˛ ̂ §Ñ̂ Ïê˛ xlyÎ˚y Ï̂§•z !ã˛!ë˛ Óy xlƒylƒ !ç!l§ ̨õyë˛y Ï̂ly ̂ Îl ̂ ˛õyfiê˛
x!Ê˛§ ÙyÓ˚Ê˛Í– 1863 °u˛ Ï̂l ¢• Ï̂Ó˚Ó˚ Ù Ï̂ôƒ Îyï˛yÎ˚y Ï̂ï˛Ó˚ çlƒ ̂ Ù Ï̂ê ∆̨y
ˆÓ˚° ˛õk˛!ï˛ ~•z !òl ˆÌˆÏÜ˛ ≤ÃÌÙ ã˛y°% •Î˚– ˛≤ÃÌˆÏÙ ~•z ˆê˛∆l  Ùy!ê˛Ó˚
í z̨̨ õÓ˚ ̂ Ì Ï̂Ü˛ àï≈̨  Ü˛ Ï̂Ó˚ ̂ §•z à Ï̂ï ≈̨Ó˚ ̂ Ë˛ï˛Ó˚ ã˛y°y Ï̂ly •ï˛–

ˆÙ£ü˛à,̂ Ï• ã%̨ !Ó˚– Ó,£ÈüÓƒÓ§y Ï̂«˛ Ï̂e x¢y!hs˝– !ÙÌ%lÈÈü§hs˝y Ï̂l í ẑ̨ Ïmà–
Ü˛Ü≈̨ ê Ę̀ü xy Ï̂Î˚Ó˚ §%̂ ÏÎyà– !§Ç•Èü˛§yô%§D– Ü˛lƒyü§%á § Ï̂Ω˛yà– ï%̨ °yÈü˛
ˆÓòly•ï˛– Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü˛§hs˝yˆÏlÓ˚ §Ù§ƒyÓ˚– ôl%üˆË˛yà!Ó°yˆÏ§ ÓƒÎ˚–
ÙÜ˛Ó˚ü˛˛í z̨òyÓ˚ï˛y ≤Ãò¢≈l– Ü%̨ Ω˛Èü˛£Ïí ¸̨Î Ï̂sfÓ˚ !¢Ü˛yÓ˚–  Ù#lÈüºyï,̨ Ï̂fl¨•–

õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈå1ä Ë%˛áy 93ä ˆ˛õÑˆÏ˛õ å6ä !Ó˚Ù å7ä ¢yÜ˛Ë˛yï˛ å9ä ˆáÎ˚y°
å11ä SÈyÎ˚y å12ä !òÓy å14ä °#°y å17ä °Iy å18ä ï˛§!Ó å19ä Ùï˛°Ó
å22ä ÓyÙy å24ä ll# å25ä •!Ó˚– í˛z˛õÓ˚l#ã˛ /ÈüÈ å1ä Ë%˛!Ó˚ å2ä áyÙˆÏáÎ˚y°#
å4ä ̂ ˛õ¢y å5ä xyË˛y å8ä Ü˛ Ï̂Î˚!ò å10ä °B˛y å13ä Óy°!ÓÓy• å15ä °yD°
å16ä ï˛yï˛ å20ä ï˛ê˛ å21ä Ól å23ä Ùy!Ó˚–

1 2 3 4
5 6 7 8

9 10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20

21 22 23 24 25 26
27 28

˛õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ 1ä !ã˛!lÓ˚ Ó˚̂ Ï§Ó˚ í z̨̨ õÓ˚ Ü˛y Ï̂°y xyhflÏÓ˚î– 2ä Ùl ̂ Ì Ï̂Ü˛ Îy Ù%̂ ÏSÈ
ˆÊ˛°y á%Ó•z Ü˛!ë˛l– 5ä Ù%§°Ùyl Ó˚Ùl#ˆÏòÓ˚ Ù%á ì˛yÜ˛ÓyÓ˚ Ü˛y˛õí˛¸– 7ä ò%•z
˛õˆ«˛Ó̊ Ù Ï̂ôƒ §Ç Ï̂Îyà Ó̊«˛yÜ˛yÓ̊# 9ä ̂ Ï¢£Ï 11ä Ü˛yÓ% 14ä Ólƒy  ̆  ≤’yÓl– 18ä
xy!Dly 16ä Ù,ï˛ƒ%Ó˚ ˛õÓ˚ Ù%§°ÙylˆÏòÓ˚ ˆò• ˆÏÎáyˆÏl  fliyl ˛õyÎ˚– 18ä ôl
°«˛# 19ä fli!àï˛ 20ä §¡øyl#Î̊ Óƒ!_´ 21ä ÓÓ̊yï˛ Óy Ü˛˛õy° 24ä ¢y§lÜ˛ï˛y≈–
27ä ̨õ,!ÌÓ# 28ä ̂ °y•yÓ˚ ã˛yòÓ˚ !òˆÏÎ˚ ̃ ï˛Ó˚# ̂ ˛õy¢yÜ˛–
í˛z˛õÓ˚l#ã˛ /ÈüÈ 1ä ¢Ó˚#Ó˚ ̆  àye 2ä òyÙ Óy Ù)ˆÏ°ƒÓ˚ •yÓ˚– 3ä x@˝Ã çˆÏß√ˆÏSÈ ̂ Î
Ë˛y•z– 4ä Ü˛Z˛ 6ä ~•z !à!Ó˚˛õÌ áyGÎ˚y ÎyÎ˚– 8ä ~Ü˛ ≤ÃÜ˛yÓ˚ ˛õyl Ù¢°y
10ä !e 12ä ã˛yÑòˆÓˆÏl˛Ó˚ flf# 13ä Ùy àDyÓ˚ Óy•l 15ä xÙyÓ§ƒy 17ä
˛õ!Ó˚Óï˛≈l– 18ä °«˛# 22ä Ù%lyÊ˛y 23ä Ê%˛° àySÈ °yàyˆÏlyÓ˚ çlƒ Ùy!ê˛Ó˚
˛õye 25ä §ÙhflÏ Óy §Ü˛°– 26ä Ü˛yç–

ˆÙ£ü˛§yô%§D– Ó,£Èüã˛yÜ%̨ Ó̊#Ó̊ §%̂ ÏÎyà– !ÙÌ%lÈÈüx§ò%̨ õyÎ̊ @˝Ã•î– Ü˛Ü≈̨ ê Ę̀ü
xÇ¢#òyÓ˚#ˆÏï˛ °yË˛– !§Ç•Èü˛Î¢Ó,!k˛– Ü˛lƒyüÓƒÓ§yÎ˚ ˆ°yÜ˛¢yl–
ï%̨°yÈü˛§ï˛ƒÜ˛Ì Ï̂l !Ó˛õò– Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü˛òy¡õï˛ƒ §%á– ôl%üçµÓ˚y!ò Ï̂Ë˛yà–
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(২) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১০ জুলাই ২০২৪  শিল্প-বাণিজ্য 

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ দেশের সমস্ত মানুষকে বিমার আওতায় নিয়ে 
আসার পরিকল্পনা করেছে ম�োদী সরকার। সেই উদ্দেশ্যে ২০১৮ সালে 
আয়ুষ্মান ভারত— প্রধানমন্ত্রী জনআর�োগ্য য�োজনা চালু করেছিল কেন্দ্র। 
যেখানে একটি পরিবার বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা 
পায়। কিন্তু ২০২১ সালে নীতি আয়�োগের একটি রিপ�োর্টে জানান�ো হয়, এর 
পরেও বহু মানুষ স্বাস্থ্য বিমার বাইরে থেকে গিয়েছেন। অথচ দিনের পর 
দিন স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ বেড়ে চলেছে। এই অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় 
পদক্ষেপ করতে চাইছে সরকার। সূত্রের খবর, আগামী তিন বছরে আয়ুষ্মান 
ভারতের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের গ্রাহক সংখ্যা দ্বিগুণ করার কথা চিন্তাভাবনা 
করছে তারা। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে ৭০ বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত মানুষকে 
এই বিমার আওতায় নিয়ে আসা হবে। এই সংখ্যা ৪-৫ ক�োটি। এমনকি, 
চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে বিমার অঙ্ক ৫ লক্ষ টাকা থেকে 
বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করা যায় কি না, আল�োচনা চলছে তা নিয়েও। 
নির্বাচনের আগে অন্তর্বর্তী বাজেটে সরকারি স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পটির বরাদ্দ 
বাড়িয়ে ৭২০০ ক�োটি টাকা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। 
১২ ক�োটি পরিবারকে তার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা 
হয়। সরকারি সূত্রের খবর, এই সমস্ত পরিকল্পনার একাংশ ২৩ জুলাই 
পূর্ণাঙ্গ বাজেটে দেখা যেতে পারে। ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির হিসাব, পুর�ো 
পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে রাজক�োষে ১২,০৭৬ ক�োটি টাকার বাড়তি চাপ 

তৈরি হবে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিমা সংস্থার পরিষেবাকে এক ছাতার নীচে আনতে 
একটি অভিন্ন প�োর্টাল তৈরির পরিকল্পনা করেছিল বিমা ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক 
আইআরডিএআই এবং ন্যাশনাল হেল্‌থ অথরিটি (এনএইচএ)। সরকারি 
সূত্রের দাবি, আগামী দু’তিন মাসের মধ্যে ন্যাশনাল হেল্‌থ ক্লেম এক্সচেঞ্জ 
(এনএইচসিএক্স) নামে সেই প�োর্টাল কাজ শুরু করতে চলেছে। এর মাধ্যমে 
স্বাস্থ্য বিমার দাবি এবং তার মীমাংসা করতে সুবিধা হবে বিমা সংস্থা, 
হাসপাতাল, টিপিএ-সহ সমস্ত পক্ষের। সংশ্লিষ্ট মহলের ব্যাখ্যা, এখন স্বাস্থ্য 
বিমা সংস্থাগুলির প্রত্যেকটিরই নিজস্ব প�োর্টাল রয়েছে। কিন্তু হাসপাতাল বা 
গ্রাহকের পক্ষে আলাদা আলাদা পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করা রীতিমত�ো 
জটিল। সারা দেশে একটি অভিন্ন পদ্ধতি চালু হলে সেই সমস্যা মিটবে। 
গত বছর থেকে আইআরডিএআই এবং এনএইচএ বিষয়টি নিয়ে আল�োচনা 
শুরু করে। ২০২৩ সালের জুনে আইআরডিএআই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে 
সমস্ত বিমা সংস্থাকে এনএইচসিএক্স প�োর্টালে নিজেদের অন্তর্ভু ক্ত করার 
পরামর্শ দেয়। সূত্রের দাবি, ইতিমধ্যে অন্তত ১০টি সংস্থা সেখানে নথিভুক্ত 
হয়েছে। এখন দেশে ৪০-৪৫টি স্বাস্থ্য বিমা সংস্থা রয়েছে। বাকিগুলিও দ্রুত 
নথিভুক্তি হবে। সূত্রটির বক্তব্য, ‘‘এনএইচসিএক্স প�োর্টাল তৈরি। আগামী 
দু’তিন মাসের মধ্যে তা কাজ শুরু করতে পারে। আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল 
মিশনের অধীনে এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। এই প�োর্টালের মাধ্যমে সমস্ত 
পক্ষ স্বাস্থ্য বিমার দাবির মীমাংসার কাজ মসৃণ ভাবে করতে পারবে।’’

আয়ুষ্মান ভারতে বিমার অঙ্ক, গ্রাহক বৃদ্ধির ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে জিনিসপত্রের দাম 
বাড়েনি। সেবা খাতের ব্যয় সামান্য বাড়লেও পণ্যের দাম গত ছয় মাসের 
মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমেছে, এতে সেবা খাতের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা ম�োকাবিলা 
করা সম্ভব হয়েছে। সার্বিক মূল্যস্ফীতি পরিমাপে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপর্ণ সূচক 
পার্সোনাল কনজাম্পশন এক্সপেনডিচার্স প্রাইজ ইনডেক্স (পিসিই) এপ্রিল 
মাসের তুলনায় মে মাসে বাড়েনি এবং গত বছরের মে মাসের তুলনায় 
সামান্য কমেছে। গত বছরের মে মাসে এই সূচকের মান ছিল ২ দশমিক 
৭ শতাংশ; চলতি বছরের মে মাসে তা ২ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে 
এসেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে 
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ নীতি সুদহার হ্রাসের কাছাকাছি 
চলে এসেছে। অর্থাৎ বছরের শেষভাগে ফেড নীতি সুদহার কমাবে বলে 
সংবাদে বলা হয়েছে। এর আগে এপ্রিল মাসে আগের মাস মার্চের তুলনায় 
পিসিই সূচক বেড়েছিল মাত্র শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ। এ নিয়ে গত ছয় 
মাসের মধ্যে এই সূচকের মান সবচেয়ে কমেছে। এ ছাড়া মে মাসে পণ্যের 
দাম শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ কমেছে; গত নভেম্বর মাসের পর যা সবচেয়ে 
বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাসে 

যুক্তরাষ্ট্রের ভ�োক্তাদের ব্যয় কিছটা বেড়েছে। সেই সঙ্গে পণ্য ও সেবার 
উৎপাদন মূল্য গত ছয় মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম হারে বেড়েছে। ফলে 
ফেডারেল রিজার্ভ যে অর্থনীতিকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা 
করেছিল, তা অর্জনের আশা তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ নীতি সুদহার বাড়িয়ে 
মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা; একই সঙ্গে মন্দা এড়িয়ে বেকারত্বের হার নিয়ন্ত্রণে 
রাখা। সুদহার এখন ২৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হলেও মার্কিন অর্থনীতি 
শক্তিশালী রয়েছে। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, অংশত এর কারণ হল�ো, 
মহামারির সময় বাড়ির মালিকেরা যে অতি নিম্ন হারে সম্পত্তি বন্ধক রেখে 
পুনঃ অর্থায়নের সুবিধা পেয়েছিলেন, সেটা। ফেডারেল রিজার্ভ তখন বন্ধকি 
ঋণের সুদহার প্রায় শূন্যের ক�োঠায় নামিয়ে এনেছিল। এ ছাড়া গত কয়েক 
বছরে মার্কিন নাগরিকদের আর্থিক ভিত্তি নানাভাবে শক্তিশালী হয়েছে, সে 
কারণে তাঁদের হাতে এখন সঞ্চয় আছে এবং খুব একটা ঋণ করতে হচ্ছে 
না। তবে সেই সঞ্চয় কমতে শুরু করেছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, মূল্যস্ফীতির 
চাপ সামগ্রিকভাবে কমতে শুরু করেছে। বছরের প্রথম তিন মাসে যেভাবে 
হঠাৎ করে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গিয়েছিল, সেই পরিস্থিতি থেকে অনেকটা উত্তরণ 
হয়েছে। মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে যা হওয়া দরকার; এ ক্ষেত্রে ঠিক তা–ই হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র কি এবার সুদ কমান�োর পথে হাঁটবে!



জেলায়-জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপর, ৯ জুলাইঃ 
জলপাইগুড়ি থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা—সর্বত্রই এখন 
উঠে আসছে গণপিটুনির ঘটনা। শহর থেকে গ্রামবাংলা 
এই ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। আর দিন দিন তা 
নির্মম হয়ে উঠছে। সাহস বেড়ে যাচ্ছে যারা এই কাজ 
করছে। আর তাই এবার এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে 
ঘিরে বেধড়ক মারধর করার অভিয�োগ উঠল পশ্চিম 
মেদিনীপর জেলায়। তার জেরে গুরুতর জখম ওই 
সিভিক ভলান্টিয়ারকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা 
হয়েছে। এই ঘটনায় তিন বিজেপি কর্মীকে আটক করেছে 
পুলিশ। যা নিয়ে এখন আল�োড়ন ছড়িয়ে পড়েছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, এই সিভিক ভলান্টিয়ার বেশিরভাগ 
দিন রাতেই ডিউটি করেন। কড়া নজর রাখেন গ�োটা 
এলাকায়। আর রাতের অন্ধকারের সুয�োগ নিয়েই ওই 
সিভিক ভলান্টিয়ারকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে 
অভিয�োগ উঠল। পশ্চিম মেদিনীপর জেলার সবং ব্লকের 
মিঠাপুকুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। কর্তব্যরত সিভিক 
ভলান্টিয়ারকে মারধরের ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ। 
স�োমবার রাতে ডিউটি করার সময় সবংয়ের মিঠাপুকুর 

এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয়ের ৮জন যুবক এসে ওই সিভিক 
ভলান্টিয়ারকে বলে এখানে ডিউটি করা যাবে না। 
এলাকায় সব ঠিক আছে। এটারই প্রতিবাদ করেছিলেন 
ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। তাতেই জ�োটে গণপিটুনি। 
গণপিটুনি শুরু হতেই চিৎকার জুড়ে দেন ওই সিভিক 
ভলান্টিয়ার। ওই চিৎকার শুনে স্থানীয় মানুষজন জড়�ো 
হয়ে যায়। তখন তারা পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় এখনও 
পর্যন্ত তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। এই তিনজনই 
এলাকায় বিজেপির সক্রিয় কর্মী বলে পরিচিত। তাঁদের 
জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেছে সবং থানার পুলিশ। এই 
বিষয়ে আহত সিভিক ভলান্টিয়ার বিশ্বজিৎ জানা বলেন, 
‘আমরা চারজন এখানে ডিউটি করছিলাম। হঠাৎ করে 
সাত–আটজন যুবক আসে। তারপর আমাদেরকে ওখানে 
ডিউটি না করার জন্য হুঁশিয়ারি দেয়। তার প্রতিবাদ 
করলে আমাদেরকে মারধর শুরু করে।’
বিজেপি কর্মীরা গণপিটুনির অভিয�োগে আটক হতেই 
সরগরম হয়ে উঠেছে এলাকা। তীব্র প্রতিবাদ করেছে 
তৃণমূল কংগ্রেস। সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি 
আবু কালাম বক্স বলেন, ‘সবংয়ের ওই এলাকায় সীমান্ত 
রয়েছে। বিজেপির ল�োকজন এসে ওখানে সন্ত্রাস 
চালায়। স�োমবার ওই সিভিক ভলান্টিয়ার তাতে বাধা 
দিতেই তাঁকে মারধর করা হয়। আমরা দ�োষীদের শাস্তি 
চাই।’ পাল্টা বিজেপি নেতা শিশির কুলভির বক্তব্য, 
‘‌এই অভিয�োগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। আমাদের 
কর্মীদের বেছে নিয়ে কেস দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় 
বিজেপি জড়িত নয়।’‌ সবং থানা সূত্রে খবর, আহত 
সিভিক ভলান্টিয়ারদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এলাকার 
কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়। তারপরেই তিনজনকে 
আটক করা হয়েছে।

গণপিটুনির শিকার এবার সিভিক 
ভলান্টিয়ার, আটক ৩ বিজেপি কর্মী

(৩) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১০ জুলাই ২০২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৯ জুলাইঃ মিড ডে মিলে সাপ-
ব্যাঙ-টিকটিকি ত�ো আখছারই মিলেছে। এ অভিয�োগ 
উঠেছে একাধিকবার। এবার একটু অভিনবত্ব। মিড ডে 
মিলের শিশুদের খিচড়িতে গিরগিটির দেহ! মঙ্গলবার 
সকালে হাওড়ার মুন্সিডাঙা ব�োর্ড প্রাইমারি স্কুলে  হইচই।
জানা যাচ্ছে, সকালে স্কুলে র রান্নাঘরেই খাবার 
বানান�ো হয়। ছুটির পর সেই খাবার শিশুটির বাড়িতে 
দিয়েও দেওয়া হয়। সেই খাবার বাড়িতে এনে 
খাওয়ার সময়েই সাবিনা বেগমের ছেলে দেখতে পান,                                      
খিচড়িতে টিকটিকি পড়ে।
সাবিনা বলেন, “খাবার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে থালায় 
ঢেলে খেতে দিই। দেখি গিরগিটির দেহ পড়ে রয়েছে। 
তার আগে ওই খাবার কিছটা খেয়েও নিয়েছে আমার 
ছেলে।” চিন্তিত হয়ে পড়েন বাড়ির সদস্যরা। স্কুলে  ওই 
খাবার নিয়ে গিয়ে শিক্ষিকাকে দেখান তিনি। ততক্ষণে 
গ্রামে ঢি পড়ে গিয়েছে। স্কুলে  হাজির হয়েছেন অন্যান্য 

অভিভাবকরাও। এক অভিভাবক বলেন, “এই অভিয�োগ 
ত�ো বারবার উঠছে। শিশুদের খাবার যত্ন সহকারে 
কেন বানান�ো হবে না?” যদিও এখনও পর্যন্ত ক�োনও 
শিশু অসুস্থ অসুস্থ হয়নি। তবে তারা আতঙ্কিত। খবর 
পেয়ে ঘটনাস্থলে বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনায় 
স্বাস্থ্যকর্মীরা স্কুলে  গিয়েছেন স্কুলে র শিশুদের স্বাস্থ্য 
পরীক্ষা করছেন।

মিড ডে মিলের খিচড়িতে গিরগিটি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৯ জুলাইঃ ল�োকসভা ভ�োট মিটেছে। 
পাঁচবারের সাংসদ তথা কংগ্রেস নেতা অধীর চ�ৌধুরীকে হারিয়ে 
বহরমপুর ল�োকসভা কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটিয়েছেন ইউসুফ পাঠান। 
তবে ফলাফল বেরন�োর পর থেকে আর নাকি সাংসদ দেখা যাচ্ছে না 
এলাকায়। বির�োধীরা অন্তত তেমনটাই অভিয�োগ করছে। তবে দুধের 
স্বাদ ঘ�োলে মেটান�োর মত�ো আশ্বাস দিলেন জেলা সভাপতি।
ইউসুফকে তৃণমূল প্রার্থী করার পর থেকেই ‘বহিরাগত’ তত্ত্ব খাড়া 
করেছিল বির�োধীরা। তাঁদের অভিয�োগ ছিল, আদ�ৌ কি তিনি এলাকার 
উন্নয়নের কাজে সময় দিতে পারবেন? ভ�োটের ফলাফল বেরন�োর 
পর সেই প্রশ্নই ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ফলাফল বেরন�োর 
পর থেকে নাকি আর দেখা মেলেনি ইউসুফের। বর্তমানে তিনি 
ইংল্যান্ডে রয়েছেন। সেখানে লেজেন্ড লিগ ক্রিকেট খেলতে ব্যস্ত। 
এরপরই প্রশ্ন উঠছে সংসদে যদি তাঁর দেখা না মেলে তাহলে সাধারণ 
মানুষ বিভিন্ন সুয�োগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। জেলা কংগ্রেসের 
মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, “উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে পড়বেন। আমরা 
প্রথমেই বলেছিলাম ইউসুফ পাঠান ক্রিকেটার। তাঁর নিজের জীবন 
রয়েছে। উনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। জয়লাভ করেছেন 
ফিরে গিয়েছে। তাঁকে খেলা চালাতে হবে। আগে খেলা পরে কাজ।”                                                
যদিও এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি 
অপূর্ব সরকার বলেন,”সাংসদের বাড়ি এখানে নয়। তাঁর এটা কর্মভূমি। 
উনি জেতার পরই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তুমি বাড়ি গিয়ে দেখা কর�ো। 
তার পরিবারের কাছে গিয়েছেন। এখানে তাহেরদা রয়েছেন। গতকাল 
ল�োকসভা শেষ হয়েছে। কিছ নিয়ম কানুন আছে। উনি শুধু সাংসদ 
নয়। উনি ক্রিকেটার। খেলা শেষ হলে উনি ফিরে আসবেন। ২২ তারিখ 
ল�োকসভায় অংশগ্রহণ করবেন। ওনার সঙ্গে আমাদের কথা হয়।”

‘আগে খেলা, পরে কাজ!’, 
বহরমপুরে সাংসদ ইউসুফ 

নাকি ‘ডুমুরের ফুল’

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপর, ৯ জুলাইঃ প্রথমে ম�োবাইল কেনার 
বায়না। এক মাত্র ছেলের বায়না মেনে নিয়েছিলেন বাবা-মা। এরপর 
ম�োবাইলে ফ্রি অনলাইন গেম অ্যাপ ডাউনল�োড। সারাক্ষণ সেই 
গেমেই আসক্তি। পড়াশ�োনার মন বসছিল না ছেলের। এরপর ধীরে 
ধীরে সেই আসক্তি হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। গেম কেনার জন্য টাকা দাবি 
করতে থাকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। কিন্তু তা মেনে নেননি বাবা-মা। 
পরিণতি ভয়ঙ্কর। অনলাইনে ম�োবাইলের গেম আসক্ত হয়ে টাকা 
জ�োগাড় করতে না পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল দ্বাদশ 
শ্রেণির ছাত্র। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপর জেলার কাঁথি 
পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শেরপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে 
মৃত ছাত্র অর্ঘ্য ভট্টাচার্য (১৮)। অর্ঘ্য কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশনে                    
দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্ঘ্য খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল। কয়েক 
মাস আগে বাবা মায়ের কাছে ম�োবাইল কেনার জন্য বায়না ধরে অর্ঘ্য। 
একটি দামী ম�োবাইলও কিনে দেন বাবা। তারপরেই অর্ঘ্য অনলাইনে 
ম�োবাইলে ফ্রি- ফায়ার গেমে আসক্ত হয়ে পড়ে বলে পরিবার সূত্রে 
জানা যাচ্ছে। ম�োবাইল কিনে দেওয়ার পর তেমনি পড়াশ�োনায় মন 
দিচ্ছিল না সে। এরপর ধীরে ধীরে ‘ফ্রি গেম’ আর ‘ফ্রি’ থাকে না। 
টাকা দাবি করতে থাকে। অর্ঘ্য বাবা-র কাছে টাকা চাইতে শুরু 
করে। কিন্তু বিষয়টা বুঝতে পেরে বাবা টাকা দেওয়া বন্ধ করে 
দেন। গত দুদিন ধরে বাড়িতে এই নিয়ে অশান্তি হচ্ছিল। মঙ্গলবার 
সকালে বাড়ির সিলিং ফ্যানে গলায় ফাঁস লাগান�ো অবস্থায় ঝুলন্ত 
মৃতদেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়                  
কাঁথি থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ম�োবাইলে অনলাইন গেমে 
আসক্তি, আত্মঘাতী ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপর, ৯ জুলাইঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মাফিক রাজ্যের নানা প্রান্তে 
বেদখল হওয়া সরকারি জমি উদ্ধারে হাত লাগিয়েছে 
প্রশাসন। এ বার সরকারি জমির উপর অবৈধ 
ভাবে গড়ে ওঠা শাসকদলের কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে                           
দেওয়া হল বুলড�োজার দিয়ে।
মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপর পুরসভার ২২ নম্বর 
ওয়ার্ডে সিটি সেন্টারের পাশে তৃণমূলের একটি ব্লক 
কার্যালয় তৈরি হয়েছিল। সরকারি জমির উপর অবৈধ 
ভাবে ওই কার্যালয় গড়ে ওঠার অভিয�োগে দিন কয়েক 
আগে ন�োটিস দিয়েছিল আসানস�োল-দুর্গাপর উন্নয়ন 
পর্ষদ। তখনই তৃণমূলের কর্মী এবং সমর্থকেরা অফিস 
থেকে জিনিসপত্র বার করে নেন। তার পর সরকারি 
জমি উদ্ধারের জন্য মঙ্গলবার তৃণমূলের কার্যালয়ে 
বুলড�োজার চালাল আসানস�োল-দুর্গাপর উন্নয়ন পর্ষদ।

কার্যালয় ভাঙা প্রসঙ্গে ব্লক তৃণমূল সভাপতি উজ্জ্বল 
মুখ�োপাধ্যায় বলেন, ‘‘ন�োটিস পাওয়ার পরে আমরা 
নিজেরাই টিনের চাল খুলে দিই এবং ভিতরের 
আসবাবপত্র বার করে নিয়েছিলাম। ল�োকসভা নির্বাচন-
সহ একাধিক নির্বাচন এই কার্যালয় থেকে পারিচালনা 
করা হয়েছে।’’ তৃণমূল নেতার সংয�োজন, ‘‘চ�োখে 
কাল�ো কাপড় বেঁধে যেন সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়। 
নিরপেক্ষ ভাবে উচ্ছেদ অভিযান হয়।’’
অন্যদিকে, বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বক্তব্য, কয়েক মাস আগে আসানস�োল-দুর্গাপর উন্নয়ন 
পর্ষদের জমিতে অবৈধ ভাবে গড়ে ওঠা একটি ক্লাব 
আসানস�োল-দুর্গাপর উন্নয়ন পর্ষদের তরফে ভেঙে ফেলা 
হল। কিন্তু আগে কেন ওই কার্যালয় ভেঙে ফেলা হলল 
না? আসলে মানুষের কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল 
করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তবে মানুষ সবই ব�োঝেন।’’

বুলড�োজার দিয়ে ভাঙা হল তৃণমূল কার্যালয়
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 §_¥y!ôÜ˛yÓ̊#≠ ÙylË)̨ Ù §ÇÓyò ˛õyÓ!° Ï̂Ü˛¢l ≤Ãy•ẑ ÏË˛ê˛ !°!Ù Ï̂ê˛í˛ñ  Ù%oÜ˛ G ≤ÃÜ˛y¢Ü˛ ˛ /    !Ó Ï̂ÓÜ˛yl® !e˛õyë˛# Ü˛ï,≈̨ Ü˛  ò%°!Ùñ l!í˛•yñ ˆç°y ÈüÈ ˛õ%Ó˚&!°Î˚y 723102 ˛õ/Ó/  ˆÌ Ï̂Ü˛ ≤ÃÜ˛y!¢ï  G
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§Ü˛° Ü˛ï≈˛ÓƒÜ˛ˆÏÙ≈Ó˚ lyÙ ÎK˛

§Ü˛ˆÏ°Ó˚ x!Ë˛K˛ï˛yÓ˚ Ü˛Ìy
!ï˛!l ã˛ï%̨ Ì≈ xôƒy Ï̂Î˚Ó˚ Ó!e¢ï˛Ù ̂ Ÿ’y Ï̂Ü˛

~•z ÎK˛ ≤ÃÜ˛Ó˚ˆÏîÓ˚ í˛z˛õ§Ç•yÓ˚ Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏSÈlÈüüüÈ
~ÓÇ Ó‡!Óôy ÎK˛y !Óï˛ï˛y Ó ·˛ˆÏîy Ù%ˆÏá–
Ü˛Ù ≈çyl‰ !Ó!k˛ ï˛yl ‰ §Ó≈yˆ ÏlÓÇ K˛ycy
!Ó Ï̂Ùy«˛ƒ Ï̂§––

~•z ̂ Ÿ’y Ï̂Ü˛ Ü˛Ù≈ç!lï˛ Ó°y • Ï̂Î˚̂ ÏSÈ– ~Ó˚
˛õ)Ó≈Óï≈˛# ˆŸ’yˆÏÜ˛ Ë˛àÓyl ÓˆÏ°ˆÏSÈlÈüüüÈ

ÎK˛!¢‹TyÙ,ï˛Ë)˛ˆÏçy Îy!hs˝ Ó ·˛ §lyï˛lÙ‰–
ÈüüüÈˆÎ Ü˛Ìy Ë˛àÓyl ã˛ï%˛Ì≈ xôƒyˆÏÎ˚Ó˚ ˆï˛•z¢ï˛Ù

 l#°y¡∫Ó˚ ̂ SÈˆÏ°ˆÏÜ˛ ̂ Ü˛yˆÏ° ï%˛ˆÏ°˛xyòÓ˚G Ü˛ˆÏÓ˚– ò%•z ̨ õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚  ÙˆÏôƒ xy§y ÎyGÎ˚y ÷Ó˚&
•ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– xyÓ˚ Ë˛ˆÏÎ˚Ó˚ Óy °IyÓ˚ ̨ õ!Ó˚ˆÏÓ¢ Óy §¡õÜ˛≈ ̂ Ü˛ylê˛y•z ̂ l•z– Ùy§ ̂ ˛õy•yˆÏ° ̂ ày°yˆÏ˛õÓ˚
Óy!í˛¸ˆÏï˛ ë˛yÜ%˛Ó˚ ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ ˆÌˆÏÜ˛ áÓ˚ˆÏã˛Ó˚ ã˛y°ñ !ã˛í˛¸y §Ó ˆ˛õÔÑˆÏSÈ ÎyÎ˚– ˆÜ˛yl ˛õˆÏ«˛Ó˚ ˆ«˛yË˛
ˆl•z–

§Ó !ë˛Ü˛•z ã˛°!SÈ°– ~Ü˛!òl ˆày°y˛õ @˝ÃyˆÏÙÓ˚ ÙyÌyÎ˚  ~Ü˛!ê˛ Ê˛ÑyÜ˛y çyÎ˚àyÎ˚ ˆSÈˆÏ°ˆÏÜ˛
!lˆÏÎ˚ ̂ á°y!FSÈ°– §òˆÏày˛õ ̨ õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ~Ü˛!ê˛ Î%ÓÜ˛ •ë˛yÍ ï˛yÓ˚ •yï˛ ôˆÏÓ˚ ̨ õyˆÏ¢ ~Ü˛!ê˛ Ü%˛ê%˛§
ˆV˛yˆÏ˛õÓ˚ !òˆÏÜ˛ ̂ ê˛ˆÏl !lˆÏÎ˚ ÎyÎ˚– ̂ ày°yˆÏ˛õÓ˚ ̂ SÈˆÏ° ï˛y ̂ òˆÏá !ã˛ÍÜ˛yÓ˚ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ÌyˆÏÜ˛– ̨ õy¢y˛õy!¢
ˆÜ˛í˛z ˆl•z– ˆày°y˛õ xˆÏlÜ˛ ˆã˛‹Ty Ü˛ˆÏÓ˚ G•z Î%ÓÜ˛ ˆÌˆÏÜ˛ !lˆÏçˆÏÜ˛ Ù%_´ Ü˛Ó˚ˆÏï˛– ˛õyˆÏÓ˚ ly–
Îál ̂ òˆÏá !Ü˛S%ÈˆÏï˛•z ̨ õyÓ˚ˆÏSÈ ly ̨ õyˆÏ¢•z ~Ü˛!ê˛ ̨ õyÌˆÏÓ˚Ó˚ ê%˛Ü˛Ó˚y •yˆÏï˛ !lˆÏï˛ §ˆÏçyˆÏÓ˚ Î%ÓˆÏÜ˛Ó˚
ÙyÌyÎ˚ xyâyï˛ Ü˛ˆÏÓ˚– Î%ÓÜ˛ ˆày°y˛õˆÏÜ˛ ˆSÈˆÏí˛¸ !lˆÏã˛ ˛õˆÏí˛¸ ÎyÎ˚– ï˛yÓ˚ ¢Ó˚#Ó˚ ˆÌˆÏÜ˛ à°à°
Ü˛ˆÏÓ˚ Ó˚_´ V˛Ó˚ˆÏï˛ ÌyˆÏÜ˛– !Ü˛S%È«˛î ˛õÓ˚ Î%ÓÜ˛!ê˛ xK˛yl •ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚– G•z xÓfliy ˆòˆÏá ˆày°y˛õ
ˆSÈˆÏ°ˆÏÜ˛ !lˆÏÎ˚ ̂ òÔˆÏí˛¸ ̨ õy!°ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚– ã˛ˆÏ° xyˆÏ§ ̂ §yçy Óy!í˛¸– ~ˆÏ§ Ü˛yí˛zˆÏÜ˛ !Ü˛S%È ÓˆÏ° ly–
!Ü˛v ï˛yÓ˚ ̂ SÈˆÏ° ̂ SÈyê˛ •ˆÏ°G §Ó Ü˛Ìy ÓˆÏ° ̂ òÎ˚ ï˛yÓ˚ !òòyˆÏÜ˛– !òòy ̂ ï˛y ÷ˆÏl Ì– !Ü˛ Ü˛Ó˚ˆÏÓ
Ó%V˛ˆÏï˛ ly ˆ˛õˆÏÓ˚ñ !lÙ%G Óy!í˛¸ˆÏï˛ ˆl•zñ ˆ§yçy ã˛ˆÏ° Îyl ë˛yÜ%˛Ó˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛ Óí˛¸ !à!ß¨Ó˚ Ü˛yˆÏSÈ–
ï˛yˆÏÜ˛ §Ó çy!lˆÏÎ˚ ̂ òl– Óí˛¸ !à!ß¨ ̂ òGÓ˚ Ü%˛OˆÏÜ˛ §Ó çylyl– ï˛yÓ˚y xˆÏ˛õ«˛y Ü˛ˆÏÓ˚l §òˆÏày˛õ
Óy!í˛¸Ó˚ ˆÜ˛í˛z !Ü˛S%È Ó°ˆÏSÈ !Ü˛ly– Î!ò GÓ˚y ˆày°y˛õˆÏÜ˛ ˆòy£Ï# ÓˆÏ° !Ü˛S%È Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ã˛yÎ˚ ï˛y•ˆÏ°
Ü%˛O ˆ§yçy !àˆÏÎ˚ Ó˚yçyÓ˚ Ü˛yˆÏSÈ ly!°¢ Ü˛Ó˚ˆÏÓlñ Óí˛¸ !à!ß¨ ï˛yˆÏï˛ ~Ü˛Ùï˛ •l–

 §òˆÏày˛õ Óy!í˛¸Ó˚ •yÓ˚yl ̂ âyˆÏ£ÏÓ˚ ̂ SÈˆÏ° ̂ §yÙ% !ÓˆÏÜ˛° à!í˛¸ˆÏÎ˚ §¶˛ƒyñ §¶˛ƒy à!í˛¸ˆÏÎ˚ Ó˚yï˛
•° Óy!í˛¸ ̂ Ê˛ˆÏÓ˚!l ̂ òˆÏá ï˛yÓ˚ Óy!í˛¸Ó˚ ̂ °yÜ˛ ̂ áÑyçyá%!ç Ü˛ˆÏÓ˚  ̂ Ü˛yÌyG ̂ òáˆÏï˛ ̂ ˛õ° ly– ~ˆÏÜ˛
GˆÏÜ˛ !çK˛y§y Ü˛ˆÏÓ˚G Îál ï˛yÓ˚ §¶˛yl ˛õyGÎ˚y ˆà° ly ï˛ál xˆÏ˛õ«˛y Ü˛Ó˚y SÈyí˛¸y xyÓ˚ !Ü˛S%È
!SÈ° ly– ï˛yÓ˚y Ë˛yÓ° •Î˚ï˛ Ü˛yí˛zˆÏÜ˛ !Ü˛S%È Óy ÓˆÏ° ˆÜ˛yÌyG ˆàˆÏSÈñ !Ê˛ˆÏÓ˚ xy§ˆÏÓ– xˆÏlÜ˛
Ó˚yï˛ ˛õÎ≈hs˝ ˆ§yÙ% ly ˆÊ˛Ó˚yÎ˚ ï˛yˆÏòÓ˚ !ã˛hs˝y Óyí˛¸ˆÏï˛ ÌyÜ˛°–

@˝ÃyˆÏÙÓ˚ ÙyÌyÎ˚ ÎyˆÏòÓ˚ Óy!í˛¸ ï˛yÓ˚y ÷lˆÏï˛ ˆ˛õ° @˝ÃyˆÏÙÓ˚ ˆ¢ˆÏ£Ï Ü%˛ê%˛§ V˛yˆÏí˛¸Ó˚ !òˆÏÜ˛
Ü%˛Ü%˛Ó˚=ˆÏ°y §Ó !ã˛ÍÜ˛yÓ˚ Ü˛Ó˚ˆÏSÈ– °t˛l G °y!ë˛ •yˆÏï˛ ̂ §!òˆÏÜ˛ ̂ ÎˆÏï˛ ̂ òáˆÏï˛ ̨ õyÎ˚ Ü%˛Ü%˛Ó˚=ˆÏ°y
ˆÎl !Ü˛S%È ˆê˛ˆÏl ÓyÓ˚ Ü˛Ó˚ˆÏSÈ– ˆ§áyˆÏl xyˆÏ°y !lˆÏÎ˚ ï˛yÓ˚y ˆòá° ~Ü˛!ê˛ Ù,ï˛ Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆò•
Ü%˛Ü%˛Ó˚=!° ê˛ylˆÏSÈ– ̨ õyˆÏ¢ ̂ ÎˆÏï˛•z ̂ òˆÏá •yÓ˚yl ̂ âyˆÏ£ÏÓ˚ ̂ SÈˆÏ° ̂ §yÙ% Ù,ï˛ xÓfliyÎ˚ ̨ õˆÏí˛¸!SÈ°–
ˆàyê˛y çyÎ˚àyê˛y Ó˚ˆÏ_´ Ë˛ˆÏÓ˚ ˆàˆÏSÈ– ï˛yÓ˚•z à¶˛ ˆ˛õˆÏÎ˚ Ü%˛Ü%˛ˆÏÓ˚Ó˚ ò° ˆ§áyˆÏl ˆàˆÏSÈ ~ÓÇ G•z
ˆò•!ê˛ ê˛ylyê˛y!l Ü˛Ó˚ˆÏSÈ– áÓÓ˚ ˆà° •yÓ˚yl ˆâyˆÏ£ÏÓ˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛– ï˛yÓ˚y §Óy•z S%ÈˆÏê˛ ~°– !Ü˛v
ï˛ál §Ó ̂ ¢£Ï– ̂ §yÙ%Ó˚ ~•z xÓfliy ̂ Ü˛ Ü˛Ó˚° ï˛yÓ˚y çylˆÏï˛•z ̨ õyÓ˚° ly– Ü˛yÓ˚î ÎálÜ˛yÓ˚ ~•z
âê˛lyñ ̂ §•z ~°yÜ˛yÎ˚ ̂ Ü˛í˛z ̂ Ü˛yÌyG !SÈ° ly– ̂ ây£Ï ̨ õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ̂ °yˆÏÜ˛Ó˚y Ü˛yß¨yÜ˛y!ê˛ Ü˛Ó˚ˆÏ°G
çylˆÏï˛ ˛õyÓ˚° ly !Ü˛ Ü˛ˆÏÓ˚ •°– ÎyˆÏÜ˛ !lˆÏÎ˚ ~•z Ü˛yu˛ ˆ§ ˆï˛y ôÓ˚y ˆSÈÑyÎ˚yÓ˚ Óy•zˆÏÓ˚– ˆÜ˛yl
§y«˛# !SÈ° ly–

x˛õÜ˛Ù≈ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ !àˆÏÎ˚ ~Ë˛yˆÏÓ ã˛Ó˚Ù ¢y!hflÏ ̂ ˛õˆÏÎ˚ ≤Ãyî ã˛ˆÏ° ÎyˆÏÓ ̂ § Ü˛Ìy !lŸã˛Î˚ ̂ §yÙ%Ó˚
Ü˛“lyÓ˚ ÙˆÏôƒG !SÈ° ly– ÌyÜ˛ˆÏ° ~•z Ü˛yç ˆ§ Ü˛Ó˚ï˛ ly– xyÓ˚ ˆày°y˛õ !lŸã˛Î˚ ï˛yÓ˚ ≤Ãyî
!lˆÏï˛ ã˛yÎ˚!l– ï˛yˆÏÜ˛ ̨ õyÌÓ˚ !òˆÏÎ˚ xyâyï˛ Ü˛Ó˚yˆÏï˛•z ï˛yÓ˚ Ù,ï%˛ƒ •ˆÏï˛ ̨ õyˆÏÓ˚ ï˛y xy®yç Ü˛ˆÏÓ˚!l
G– ~ï˛ Óí˛¸ âê˛lyñ ˆÜ˛yl §y«˛# ˆl•z ~ê˛y•z ˆày°yˆÏ˛õÓ˚ çlƒ ÙD° •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– ï˛y Î!ò ly •ï˛ñ
ˆâyˆÏ£ÏÓ˚y xye´ÙîÜ˛yÓ˚#ˆÏÜ˛ !ã˛lˆÏï˛ ̨ õyÓ˚ˆÏ° xyÓ˚ ~Ü˛çˆÏlÓ˚ •Î˚ï˛ ≤Ãyî ã˛ˆÏ° ̂ Îï˛– ÎyÜ˛ Ë˛yàƒ
Ë˛y° ˆÜ˛í˛z ˆòˆÏá ˆÊ˛ˆÏ°!l– ï˛ˆÏÓ ˆày°yˆÏ˛õÓ˚ ˆSÈˆÏ° !¢÷ •ˆÏ°G ˆ§ ~•z âê˛lyÓ˚ §y«˛# ~ÓÇ
Óy!í˛¸ˆÏï˛ !àˆÏÎ˚ !òòyˆÏÜ˛ §Ó ÓˆÏ°G !òˆÏÎ˚ˆÏSÈ– ï˛y Î!ò ˛õÑyã˛ Ü˛yl •Î˚ ï˛ˆÏÓ !lÙ% ˆÓyfiê˛ˆÏÙÓ˚ ˆÎ
xÓfliy ˆây£Ï Óy!í˛¸Ó˚ ˆ°yˆÏÜ˛Ó˚y Ü˛ˆÏÓ˚ ˆÊ˛°ˆÏÓ ï˛y §•ˆÏç•z xl%Ùyl Ü˛Ó˚ˆÏSÈ ï˛yÓ˚y–

ˆò¢ ï˛álG !ÓK˛yl Óy !ã˛!Ü˛Í§y ˆ«˛ˆÏe ~ï˛ í˛zß¨!ï˛ Ü˛ˆÏÓ˚!l ˆÎ Ü%˛Ü%˛Ó˚ ~ˆÏl á%l# §ly_´
Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓ–  ï˛y•z á%l# xôÓ˚y•z ˆÌˆÏÜ˛ ÎyˆÏÓ– §!ï˛ƒ !Ü˛ xôÓ˚y ˆÌˆÏÜ˛ ÎyˆÏÓ ly!Ü˛ çyly
ÎyˆÏÓ ï˛yÓ˚ çlƒ xˆÏ˛õ«˛y Ü˛Ó˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ–

•yÓ˚yl ˆâyˆÏ£ÏÓ˚ ~Ü˛ ˆSÈˆÏ° xyÓ˚ !ï˛l ˆÙˆÏÎ˚– ç!Ù çÙy xyˆÏSÈ– ã˛y£ÏÓy§ ˆÌˆÏÜ˛ xyÎ˚
Ë˛y°•z •Î˚– !ï˛l ˆÙˆÏÎ˚Ó˚ !ÓˆÏÎ˚ •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏSÈ– ˆSÈˆÏ°Ó˚y §ÓyÓ˚ ˆSÈyê˛– G•z ÓSÈÓ˚•z Ùyâ ÙyˆÏ§
!ÓˆÏÎ˚ •GÎ˚yÓ˚ !SÈ°– Ü˛ÌyÓyï˛≈y ≤ÃyÎ˚ ˛õyÜ˛y •ˆÏÎ˚ !àˆÏÎ˚!SÈ°– ï˛y xyÓ˚ •° ly– •yÓ˚yl ˆây£Ï
!lÓ≈Ç¢ •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏ°l– !lˆÏçÓ˚ Ü˛˛õy° ã˛y˛õí˛¸yˆÏly SÈyí˛¸y ï˛yÓ˚ !Ü˛S%È Ü˛Ó˚yÓ˚ !SÈ° ly– §Óy•zˆÏÜ˛
ÓˆÏ°l §Ó xyÙyÓ˚ Ë˛yˆÏàƒÓ˚ ̂ òy£Ï– ly •ˆÏ° !Ü˛ ̂ çyÎ˚yl ̂ SÈˆÏ° ~Ë˛yˆÏÓ xÜ˛yˆÏ° ã˛ˆÏ° ÎyÎ˚– ̂ Ü˛
ï˛yˆÏÜ˛ ÙyÓ˚° ï˛yG çyly ˆà° ly– ~álÜ˛yÓ˚ Ùï˛ ˛õ%!°!¢ ÓƒÓfliy !SÈ° ly– Îy !SÈ° ï˛y Ó˚yçyÓ˚
ˆÜ˛yˆÏï˛yÎ˚y°– ï˛yÓ˚y ÷ô% Ó˚yçyÓ˚ !lÓ˚y˛õ_y ̂ òáï˛ñ ≤ÃçyˆÏòÓ˚ !lÓ˚y˛õ_y !òˆÏï˛ ̨ õyÓ˚yÓ˚ Ùï˛ çlÓ°
!SÈ° ly– ï˛y•z á%ˆÏlÓ˚ ˆÜ˛yl ï˛òhs˝ •° ly–
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ˆ§yÙ% á%l •ˆÏÎ˚ ˆà°– ˆÜ˛í˛z ˆÜ˛yl !Ü˛S%È çylˆÏï˛ ˛õyÓ˚° ly– xÌã˛ á%l# @˝ÃyˆÏÙ•z Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ–

ˆÎ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚ ˆ§ Óí˛¸ •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ ˆ§•z §òˆÏày˛õ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚ ç!Ù çÙy §Ó•z xyˆÏSÈñ ˆl•z ÷ô%
GÎ˚y!Ó˚¢yl– ~Ü˛Ùye ˆSÈˆÏ° ˆ§G xÜ˛yˆÏ° ã˛ˆÏ° ˆà°–

å˛õÓ̊Óï≈̨ # xÇ¢ ̨õ Ï̂Ó̊Ó̊ Ó%ôÓyÓ̊ä

˛õ)Ó≈ ≤ÃÜ˛y!¢ˆÏï˛Ó˚ ˛õÓ˚

Úë˛yÜ%˛Ó˚ ÓÑyˆÏôÓ˚ í˛z˛õÜ˛ÌyÛ
!ÓˆÏÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#

ˆŸ’yˆÏÜ˛ ÓˆÏ°!SÈˆÏ°lÈüüüÈ
ÎK˛yÎ˚yã˛Ó˚ï˛/ Ü˛Ù≈ §Ù@˝ÃÇ ≤Ã!Ó°#Î˚ˆÏï˛–

ÈüüüÈï˛yÓ˚•z í˛z˛õ§Ç•yÓ˚ ̂ Îl !ï˛!l ã˛ï%˛Ì≈ xôƒyˆÏÎ˚Ó˚
~Ü˛!e¢ï˛Ù ̂ Ÿ’y Ï̂Ü˛ Ü˛ Ï̂Ó˚̂ ÏSÈlÈüüüÈ!Î!l ÎK˛yÓ Ï̂¢£Ï
xÙ,ï˛ˆÏÜ˛ ˆË˛yçl Ü˛ˆÏÓ˚l !ï˛!l §lyï˛l Ó ·˛ˆÏÜ˛
°yË˛ Ü˛ˆÏÓ˚l– ~•zË˛yˆÏÓ ï,˛ï˛#Î˚ xôƒyˆÏÎ˚Ó˚
ˆï˛ˆÏÓ˚yï˛Ù ˆŸ’yˆÏÜ˛ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈÈüüüÈ
ÎK˛!¢‹Ty!¢l/ §ˆÏhs˝y Ù%ã˛ƒˆÏhs˝ §Ó≈!Ü˛!Õ∫˜Ï£Ï/˛–

ÎK˛yÓˆÏ¢£Ï ˆË˛yçlÜ˛yÓ˚# §ÙhflÏ ˛õy˛õ
ˆÌˆÏÜ˛ Ù%_´ •ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚– °«˛ƒ Ü˛ˆÏÓ˚l §Ü˛° ˛õy˛õ
ˆÌˆÏÜ˛ Ù%_´ •ˆÏÎ˚ ÎyGÎ˚yñ §Ü˛° Ü˛ˆÏÙ≈Ó˚ °#l •ˆÏÎ˚
ÎyGÎ˚y ~ÓÇ Î Ï̂K˛Ó˚ myÓ˚y Ó ·˛ °yË˛ÈüüüÈ~•z !ï˛l!ê˛
~Ü˛•z Ü˛Ìyñ §Ó=!°Ó˚ ï˛yÍ˛õÎ≈G ~Ü˛•z– ï,˛ï˛#Î˚
xôƒyˆÏÎ˚Ó˚ lÓÙ ~ÓÇ ˆï˛ˆÏÓ˚y G ˆã˛Ôj xôƒyˆÏÎ˚Ó˚
ˆï˛•z¢ï˛Ù ~ÓÇ ~Ü%˛¢ï˛ÙÈüüüÈ~•z ã˛yÓ˚!ê˛ ˆŸ’yˆÏÜ˛
Îˆ ÏK˛Ó ˚ Ê˛ˆ Ï°Ó˚ Ü˛Ìy Ó°y •ˆ ÏÎ ˚ˆ ÏS È È üüü È
˛õÓ˚Ùydyï˛_¥°yË˛ñ §Ü˛° ˛õyˆÏ˛õÓ˚ ly¢ ~ÓÇ
§Ç§yˆÏÓ˚Ó˚ §ˆÏD §¡∫¶˛ !ÓˆÏFSÈò– §%ï˛Ó˚yÇ
˛õÓ˚Ùydy Ï̂Ü˛ °yË˛ Ü˛Ó˚ÓyÓ˚ Îï˛ í z̨̨ õyÎ˚ xy Ï̂SÈ ̂ §•z
§Ó=!°•z à#ï˛yÎ˚ ÚÎK˛Û lyˆ ÏÙ x!Ë˛!•ï˛
•ˆÏÎ˚ˆÏSÈÈüüüÈ~•z Ü˛Ìy í˛z˛õˆÏÓ˚y_´ xyˆÏ°yã˛lyÎ˚ !§k˛
•Î˚–
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~ˆòˆÏ¢Ó˚ ï˛ÌyÜ˛!Ìï˛ Ù)° ˆflÀyˆÏï˛Ó˚ !Ù!í˛Î˚y xÌ≈yÍ !ê˛!Ë˛ ã˛ƒyˆÏl° G !•!® Ó°ˆÏÎ˚Ó˚ !•!®
§ÇÓyò ˛õe ÎyÓ˚y ã˛y°yl ï˛yÓ˚y ÙˆÏl Ü˛Ó˚ˆÏSÈl ˆÙy!ò §Ó˚Ü˛yÓ˚•z xyç#Ól ˆÌˆÏÜ˛ ÎyˆÏÓ– Ó%V˛ˆÏï˛•z
˛õyÓ˚ˆÏSÈ ly §ÙÎ˚ ˛õyˆÏŒê˛ˆÏSÈ– ˆòˆÏ¢Ó˚ çlï˛y !òÜ˛ ˛õ!Ó˚Óï≈˛l Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏSÈl– ï˛yÓ˚y xyÓ˚ ˆÙy!òÓ˚
í˛z˛õÓ˚ xyfliy Ó˚yˆÏál!l– ̂ Ùy!òÓ˚ àƒyˆÏÓ˚!rê˛ˆÏÜ˛ xyÓ˚Ó §yàÓ˚ñ Ë˛yÓ˚ï˛ Ù•y§yàÓ˚ G ÓˆÏDy˛õ§yàˆÏÓ˚
ç°yO!° !òˆÏÎ˚ˆÏSÈl– !ë˛Ü˛ ~Ü˛•z Ë˛yˆÏÓ !ê˛!Ë˛ ã˛ƒyˆÏl° G !•!® Ó°ˆÏÎ˚Ó˚ §ÇÓyò˛õeˆÏÜ˛ Ùyl%£Ï
§yàˆÏÓ˚Ó˚ çˆÏ° ç°yO!° !òˆÏÎ˚ˆÏSÈl– ~Ù!lˆÏï˛•z ̂ Ó§Ó˚Ü˛y!Ó˚ !ÓK˛y˛õl Ó¶˛ •ˆÏÎ˚ ̂ àˆÏSÈ– Ü˛yÓ˚î
§ÙhflÏ ÓƒÓ§y ˆlˆÏà!ê˛ˆÏË˛ ã˛°ˆÏSÈ– í˛zÍ˛õyòl ˆlˆÏà!ê˛Ë˛ñ ÓyçyÓ˚ ˆlˆÏà!ê˛Ë˛ñ Ü,˛!£Ï í˛zÍ˛õyòl
˛õÎ≈hs˝ ˆlˆÏà!ê˛Ë˛– ÙyV˛y!Ó˚ G ˆSÈyê˛ !¢“ G ÓƒÓ§y xˆÏlÜ˛ !òl xyˆÏà•z ˆÙy!ò §Ó˚Ü˛yˆÏÓ˚Ó˚
Ü˛°ƒyˆÏî VÑ˛y˛õ Ó¶˛ Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏSÈ– !¢“ ̂ «˛ˆÏe ~Ó˚y•z !SÈ° §Ó ̂ ã˛ˆÏÎ˚ Óí˛¸ Ü˛Ù≈ §ÇfliyˆÏlÓ˚ §,!‹T Ü˛ï≈˛y–
~ˆÏòÓ˚ V Ñ ˛ y ˛õ Ó¶˛ •GÎ˚yÎ ˚ Ü˛Ù≈ §Çfliyl Ü˛ˆ ÏÙˆ ÏS È– àï˛ 10 ÓSÈˆ ÏÓ ˚ ≤ÃyÎ ˚ ≤Ã!ï˛ ÓSÈÓ ˚
~Ü˛ •yçyÓ˚  ̂ Ü˛y!ê˛ ê˛yÜ˛y §Ó˚Ü˛y!Ó˚ !ÓK˛y˛õl ̂ Ùy!òÓ˚ SÈ!ÓÓ˚ çlƒ !Ó!°ˆÏÎ˚  ̂ òGÎ˚y •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ ̂ ày!ò
!Ù!í˛Î˚yˆÏÜ˛– ˆÎ!òˆÏÜ˛ ï˛yÜ˛yˆÏÓl ˆ§•z !òˆÏÜ˛•z ˆÙy!òÓ˚ SÈ!Ó– ˆÙy!ò •ƒyÎ˚ ˆï˛y Ù%Ù!Ü˛l •ƒyÎ˚–
xOly GÙ Ü˛y¢ƒ˛õÓ˚y ~álG Ë˛yÓˆÏSÈl ̂ §•z!òl xyÓyÓ˚ !Ê˛ˆÏÓ˚ xy§ˆÏÓ– çlï˛y ̂ Ùy!òˆÏÜ˛ ~ÓÇ
ˆÙy!òÓ˚ àƒyˆÏÓ˚!rê˛ˆÏÜ˛ l§ƒyÍ Ü˛ˆÏÓ˚ !ÓˆÏÓ˚yô#ˆÏòÓ˚  ˆ˛õy_´ Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏSlÈ ï˛y ˆòˆÏáG xOlyˆÏòÓ˚ •Ñ%¢
~álG  ˆÊ˛ˆÏÓ˚!l– ï˛y•z Ù!î˛õ%ˆÏÓ˚ Ó˚y‡° ày¶˛# !àˆÏÎ˚ ¢Ó˚îyÌ≈#ˆÏòÓ˚ §ˆÏD !Ù!°ï˛ •ˆÏ° xOlyÓ˚y
ˆ§ê˛yˆÏÜ˛ í»˛yÙy Ó°ˆÏSÈ ~ÓÇ ̂ Ùy!ò Ó˚y!¢Î˚yÓ˚ ÷ˆÏË˛FSÈy §Ê˛ˆÏÓ˚ ÎyGÎ˚yˆÏÜ˛ !Ó¢y° xyÜ˛yˆÏÓ˚ ≤Ãã˛yÓ˚
Ü˛Ó˚ˆÏSÈ– ˆÎl ~Ó˚ xyˆÏà ˆÜ˛yl ≤ÃôylÙsf# Ó˚y!¢Î˚y Îyl!l–
2024ÈüÈ~Ó˚ ˆ°yÜ˛§Ë˛y !lÓ≈yã˛ˆÏlÓ˚ §ÙÎ˚ ˆày!ò !Ù!í˛Î˚yÓ˚ xƒyB˛yÓ˚Ó˚y §yôyÓ˚î Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ Ü˛yˆÏSÈ
!Ü˛Ë˛yˆÏÓ ̂ •lfliy •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ •Î˚ï˛ Ë%˛ˆÏ° ̂ àˆÏSÈ– ã˛yÙã˛y!à!Ó˚Ó˚ !°!Ùê˛ ~ï˛ê˛y•z í˛zˆÏk≈˛ ~•z ̂ Óyôê%˛Ü%˛G
ï˛yˆÏòÓ˚ ˆl•z– Ùyl%£Ï ˆÎ §Ó!Ü˛S%È °«˛ƒ Ü˛Ó˚ˆÏSÈl ˆ§ê˛yG Ë%˛ˆÏ° !àˆÏÎ˚ˆÏSÈ– ˆÙy!ò §Ó˚Ü˛yÓ˚ xyÓ˚
ˆl•z ~ê˛y GÓ˚y ˆÙˆÏl !lˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏSÈ ly– ï˛yÓ˚y Ë˛yÓˆÏSÈ ~l!í˛~ §Ó˚Ü˛yÓ˚ lÎ˚ñ ˆÙy!ò §Ó˚Ü˛yÓ˚•z
xyˆÏSÈ– ~l!í˛~ §Ó˚Ü˛yÓ˚ •ˆÏ°G ̂ Ùy!ò ï˛yˆÏòÓ˚ˆÏÜ˛ xyˆÏàÓ˚ Ùï˛•z !lˆÏçÓ˚ ≤Ãã˛yˆÏÓ˚Ó˚ çlƒ Ë˛yu˛yÓ˚
á%ˆÏ° ˆòˆÏÓl– !Ü˛v ï˛y •ˆÏÓ ly– Ó˚y‡° ày¶˛#Ó˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛ í˛zˆÏŒê˛y ˛õyŒê˛y ≤Ãã˛yÓ˚ Ü˛Ó˚yñ Ù!î˛õ%ˆÏÓ˚
!ï˛!l í»˛yÙy Ü˛Ó˚ˆÏSÈl ~§Ó ÓˆÏ° ˆÙy!òˆÏÜ˛ á%!¢ Ü˛Ó˚yÓ˚ ã ˆã˛‹Ty ã˛y°yˆÏ°G çlï˛y §Ó ˆòáˆÏSÈl–
!Ü˛S%È!òl ˛õÓ˚ çlï˛y•z ˆày!ò !Ù!í˛Î˚yˆÏÜ˛ ˆVÑ˛!ê˛ˆÏÎ˚ !ÓòyÎ˚ Ü˛Ó˚ˆÏÓl– ˆÎ§Ó ˛õÑ%!ç˛õ!ï˛Ó˚y ~§Ó
!Ù!í˛Î˚y ã˛y°yˆÏFSÈl ï˛yˆÏòÓ˚ ˆÓ˚yçàyÓ˚ Ü˛ˆÏÙ ˆàˆÏ° ly ÌyÜ˛ˆÏÓ xOly ly ÌyÜ˛ˆÏÓ àOly–
ˆÜ˛yl!òˆÏÜ˛ •y!Ó˚ˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ !°Î˚yÜ˛Í  ˆÜ˛yÌyÎ˚ !ÓòyÎ˚ •ˆÏÓ !ã˛ey– ÎyÓ˚y ~ê˛y xl%Ùyl Ü˛Ó˚ˆÏï˛
˛õyÓ˚ˆÏSÈl ly ï˛yˆÏòÓ˚ˆÏÜ˛ Ù%á≈ SÈyí˛¸y xyÓ˚ !Ü˛S%È Ó°y ÎyÎ˚ ly–

~Ó̊y Ë˛yÓ Ï̂SÈ ̂ Ùy!ò•z ÌyÜ˛̂ ÏÓl



সাহিত্য-সংস্কৃতি
(৫) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১০ জুলাই ২০২৪

ঘ�োষণা
পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ক�োন লেখকের 
বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য 
একান্তই তার নিজস্ব৷ এ বিষয়ে পত্রিকা 
কর্তৃপ ক্ষ বা সম্পাদকের ক�োন দায় নেই৷

কবিতা

কথা ছিল�ো

কথা ছিল, বাবা সাহেবের তর্জনীর ইশারায় ----
আসবে এই অভুক্ত তট দেশে এক মহা উত্তাল প্রবাহ
প্রবাহের কুল চিহ্নে ছিল অযুত বহুজনের দীর্ঘশ্বাস ।।

কথা ছিল -- ঐ দীর্ঘ প্রশ্বাসের প্রবাহে বদ্ধ হবে, --
"ক্রনি - শ�োষকদের" শ�োষণ শ্বাস।
যুথ বদ্ধতা'য় আসবে নেমে ওদের রথ চূড়ার রক্তিম ধ্বজা।।

কিন্তু তাত�ো হল না ! রক্তিম হল বহুজনের নাভিশ্বাস 
ঝর ঝর ল�োহিত কণিকায় আন্দোলিত হল অযুত অভুক্ত বহুজন--
তাদের আর্ত চিৎকারের আর্তনাদ পৌঁছল না,
ঐ শ�োষণ বাদীদের কর্নপটাহে ।।

কথা ছিল, আমি আপনি ওড়াব�ো বিজয় কেতন শিরস্ত্রাণ চূড়ায়;
কিন্তু হায়!! আমরা ত�ো এখনও গভীর নিদ্রায় সুপ্ত।
তাহলে কি কথা রাখা হবে না? জাঁতাকলে পিষ্ট, হব চিরকাল?

এক নির্ঘোষ শব্দ -- "না" !
সুপ্তথিত প্রতিজন ,বহুজন মুষ্টিবদ্ধ হাতে ধর�ো 
বাবাসাহেব সৃষ্ট ঐ পবিত্র গ্রন্থ --- "সংবিধান" !! 
চরৈবেতি !!

সলিল রায়

সাফসুতর�ো

রাত হয়ে এল�ো, 
ভীষণ ঝড়ে ডেকে উঠল আত্মহারা, 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিশৃঙ্খলা, 
যত্রতত্র লুটিয়ে পড়েছে বৃক্ষ, 
অবর�োধ ভেঙে জ�োরকদমে সাহিত্য, 
গভীর রাতে ঘটে যাওয়া মঙ্গল, 
মগ্ন রাতে নগ্ন সংগীত, 
মঙ্গলে অমঙ্গল, - বিবস্ত্র দুঃসময়!

মানভূমে নদী, 
সাফসুতর�ো, - দুকূল ভেঙে পরিষ্কার, 
কুমারী লিখলে শ্রাবণ, 
খাড়া লিঙ্গ, - দুধে জলে মহাদেব, 
আরাধনা, কামনা,- দিনান্তে সাফল্য।

গঞ্জিকা সেবনে জটিলেশ্বর, 
যেতে যেতে বান্দোয়ান অনেকটা পথ, 
নিষ্কলঙ্ক রাত, 
অবর�োধ ভেঙে জ�োরকদমে জলসা, 
খেলা খেলা, - সর্বত�ো মঙ্গল।

পশুপতি ভদ্র

শেষ প্রত্যাশা
অনেক ভাল�োবাসা ত�োমার কাছে
প্রত্যাশা করে
অবজ্ঞা আর অবহেলা, ঘৃণায় আমি
সরে গেছি দূরে;
অন্য ক�োন�ো ভারী কিছর আকর্ষণ
কক্ষচ্যু ত করে নিয়ে গেছে ত�োমারে
হয়ত�োবা ক�োন�ো নতুন বিন্যাসের প্রয়�োজনে
সরে গেছ ধীরে ধীরে - নতুন সংসারে 

যেমন করে কূল ভাঙে নদী 
আরও এক কূলের তরে,
সময়ের অভিঘাত হিসেবের জের
পরিণতি দান করে সমাজের বুকে
গতিতে লাগায় ফের, 
আমি বড়�ো অসহায় হিয়ে
সেই চ�োখমুখ নিয়ে
বসে আছি প্রিয়ে
বেশি কিছ প্রত্যাশা করে;
পাথরের মত�ো দিন - মাস- বছর 
সাজাতে সাজাতে বুকের 'পরে
কখন যে পাথর কেটে
নদী হয়ে বয়ে গেছ দূরে
ওই দূর সমুদ্রের ভিতরে 
ত�োমাকে পাইনা খঁুজে আর
অসংখ্য ঢেউ আর পুঞ্জীভূত ফেনার মাঝে
আরও আরও প্রসারিত হয়ে যাও
ত�োমাকে ধরে না আমার ক্ষুদ্র  নীড়ে! 

সেই ভাল�োবাসা - আশা
লবণাক্ত জলেতে ঠাসা
তলহীন অকূল সমুদ্রে ভাসা
হারিয়ে ফেলেছি সব প্রত্যাশা
হালভাঙা নাবিকের চ�োখে যে দিশা

শেষবার ! এই শেষবার ! 
আকণ্ঠ পিপাসা
দারুচিনি দ্বীপ - মণিমুক্তো ভরা
দীপ্তিময় সেই চ�োখ, সেই মুখ, সেই বুক
অনেক অতীত ঠেলে ভাসা-ভাসা 

সব দীপ্তি ফুরিয়ে এলে
সেই মহাসন্ধিক্ষণে ধুপ দ্বীপ জ্বেলে 
থেকে যাবে যারা তাদের চ�োখের আল�োয়
জাগরিত হয়ে থাক আমার ভাল�োবাসা
ত�োমার কাছে এই আমার শেষ প্রত্যাশা!

সমীর কুমার ভ�ৌমিক

রূপক
কিছ জঞ্জাল জমেছে এ শহরে
উড়ে এসেছে ছাই -
পাশেই লার্ভার জলে কীটের দাপট
সাফাইকর্মীর দল এসেছে 
নগরে আজ সাহস,ভাল�ো ঘুম হবে রাতে
তুমি জান�ো আজ আমি এসেছি
আমি ফিরে গেলে ওরা মিছিল করবে রাগে-
তুমি বিক্রি করেছ নিজের সুবিধা
আজ তারা দখল করেছে নদীমুখ
ভিত কাঁপছে,ইঁদুরের শুধু দাপাদাপি।

তন্ময় কবিরাজ

অতীত স্মৃতি
হয়ত�ো খ�োকা ভুলে গেছিস ছ�োট্টবেলার কথা,
সময় নিয়ে চিঠি পড়ে ভাবিস না অযথা।
বয়স যখন ছ'মাস চলে ত�োর মা মরে র�োগে,
তখন থেকে ত�োকে নিয়ে পড়ি কী দুর্ভোগে।

খেটেখুটে চলতে হত�ো দিনআনা দিন খেয়ে,
ত�োকে তবু করব�ো মানুষ স্বপ্ন হৃদয় ছেয়ে।
ত�োর কারণে ভাবিনি আর অন্য কার�ো নিয়ে, 
শত ল�োকের অনুর�োধেও তাই করিনি বিয়ে।

ত�োর মায়েরই ইচ্ছে ছিল�ো প্রথম জন্মদিনে, 
রঙিন জামা গায় পরাবে শহর থেকে কিনে। 
দুমুঠ�ো ভাত খেতে দেবে পাড়াপড়শি ডেকে,
মরলে মা ত�োর স্বপ্নগুল�ো যায় আঁধারে ঢেকে।

ছ'মাস পরে জন্মদিনে ছিলাম দিশেহারা, 
তার স্মরণে পুঁতেছিলাম নারকেলের এক চারা।
ভেবেছিলাম অতীত স্মৃতি পড়বে যখন মনে,
যত্ন নেব�ো এই চারাটির আঁকড়ে ততক্ষণে। 

কাঠি লজেন্স খাবি বলে থাকলে দু'হাত পেতে,
সাধ্যমত�ো দিতাম ত�োকে দু'চার খানা খেতে।
ত�োর মনে সেই কষ্ট কভু চাইনি দিতে আমি,
কারণ তখন তুই ছাড়া যে কেউ ছিল�ো না দামী। 

পড়ালেখার সাথে সাথে উঠলি যখন বেড়ে,
অনিচ্ছাকে হার মানিয়ে ত�োকে দিলাম ছেড়ে। 
তখন আমি একলা ঘরে যেতাম শুধু ভেবে,
শেষ জীবনে হয়ত�ো দয়াল সুখকে ঠেলে দেবে।

সেই চারাটি ছ�োট্ট ক�োথায়?সেটাও এখন বড়�ো,
চিন্তা হত�ো ফল দেবে কি করছে জা'গা জড়�ো!
পড়ালেখা শেষ করে তুই চাকরি পেলি দূরে, 
স্বপ্ন দেখি কাটবে সময় স্বাধীন ঘুরে ঘুরে।

চাকরিজীবী ব�ৌমা পেলাম ভাগ্য কত ভাল�ো,
দুঃখঘেরা এই জীবনে ভরবে সুখের আল�ো।
ত�োদের নিয়ে ব্যস্ত ত�োরা থাকলি আমায় ভুলে, 
ধরে নিলাম সুখ তাহলে নেই এ মানবকূলে।

প্রথম প্রথম মাসের শেষে পাঠিয়ে দিতিস টাকা,
টাকা হলেই সব মিটে যায়? যায় কি সুখে থাকা?
ধীরে ধীরে তাও না পেয়ে ফেলাই চ�োখের পানি,
কপালপ�োড়া ভাগ্য আমার তা কি আমি জানি!

দুখের দিনে সেই গাছে যে উঠছে ফলে ভরে,
হাটবাজারে বেচতে চলি পড়লে পেকে ঝরে।
সেই টাকাতেই দিন চলে যায় ক�োনরকম খেয়ে,
অতীত স্মৃতি আঁকড়ে বাঁচি কুড়ান�ো সুখ পেয়ে!

সুপদ বিশ্বাস

প্রেমের স্লোগান
শেষ বিপ্লবে আমরা যখন রাজপথে হারিয়ে 
প্রচন্ড তেষ্টায় জীবন প্রায় মৃত্যু ! 
তুমি ভীড় ঠেলে এসে বাঁপাশে রক্তে দিয়ে লিখলে 
প্রেমের মৃত্যু  নেই যতদিন আছে নক্ষত্ররাজি 
মনে পড়ে সেইদিনের কথাগুল�ো? 
চল আরেকটিবার শক্ত করে হাতটা ধরে 
রঙেরঙে মুখরিত করি এই নশ্বর পৃথিবীকে 
জেগে উঠুক অবিনশ্বর প্রেমের শ্লোগানে;
আস�ো রাজপথে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে বলি 
আমরা হারতে আসিনি,আমরা মরতে আসিনি
সঙ্গতায় বাঁচতে এসেছি পৃথিবীতে 
আমরা এক, আমাদের সত্ত্বা এক।

সারমিন চ�ৌধুরী

ক্ষমার উদাত্তে মহীয়ান
হাঁটতে গিয়ে বাবলা কাঁটা
              ঢুকল�ো নখের ফাঁকে,
ক�োত্থেকে এক বক এসে দেখ
              হাগল�ো মাথার টাকে!

টাকের থেকে ঠ�োঁটে গড়ায় মল!
কষ্টে তখন চ�োখে আসে জল...
ভেবে এটাই ভাগ্য লিখন-
                   মনে আনি বল।

এমন সময় একটা ছাগল এসে,
গুতা মেরে লাফায় বীরের বেশে।
ছিটকে গিয়ে জলের মাঝে পড়ি
জলের মাঝে হায়রে গড়াগড়ি!

পায়ে দিল�ো মাগুর মাছে কাঁটা
কাঁপতে থাকে ভয়ে তখন -
               আমার বুকের-পাটা!
কেঁদে-কেঁদে উঠি জলের পাড়ে
বক'টি তখন বসে আমার ঘাড়ে!
উদাস মনে বলি তখন আমি
ক্ষমা হল�ো সবার চেয়ে দামী...

আসল কথা আঙ্গুর ভীষণ টক!
তাতেই ক্ষমা পেলি রে তুই বক...

ক�োমল দাস

এরকম স্মার্টনেস চাই না
নিজেকে স্মার্ট ভাব�ো তাই না? 
এরকম স্মার্টনেস শ�োন আমি চাই না।
সুন্দর বাংলাকে বিকৃত করে
হতে চাও গর্বিত ভাবখানা ধরে! 
বন্ধুকে  মাম্মা আর চাচা বলে ডেকে
ওযাও আর সরি বলে উঠ�ো থেকে থেকে!
ভাইকে ব্রো বলে ব�োনকে সিস
প্রকৃত স্বাদ তার করছ�ো ত�ো মিস! 
মুখ বাঁকা করে বলে মায়েরই ভাষা 
নিজেকে স্মার্ট ভেবে মিছে ল�োক হাসা।

শ্যামল বণিক অঞ্জন
১৯ ও ২১

আমরা যাঁরা উত্তর-আধুনিক সীমা-নিশ্চিহ্ন কবিতা অনায়াস লিখতে পারি
প্রবহমান ভাষার ঐতিহাসিক পরিবর্তনশীলতার বিজ্ঞানে

আমরা যাঁরা আত্মভুবনযাপন বা সমাজমননশীল-ঋদ্ধতা'র প্রেক্ষিতের 
চাইতেও কার্যকরী থাকার স্বপ্নসম্ভাবনায় পুত্র-কন্যা বা প�ৌত্র-প�ৌত্রীকে
সেই সব বিদ্যালয়ে সহস্রাধিক মাসমাহিনায় বন্দীপড়ুয়া  করে দিই
যেখানে মাতৃভাষায় কথা বলা ঘৃণিত হয়

আমরা যাঁরা বিশ্বনাগরিক বা মহাভারতীয়ত্বের মুখ�োশে প্রকৃত কূপমন্ডু ক
সেই আমরাই একুশ এলে, (কেউ কেউ আবার ৭ই ফাল্গুনও বলতে চাই), 
উনিশও কেন নয় এই আক্ষেপ রেখে, শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি ভাষাকে মৃতঈশ্বর
ক'রে স্মৃতিবেদিতে আবেগমথিত মাতৃভাষায় মাতৃভাষার আচারনিষ্ঠ বিসর্জনে 

তা যে কুম্ভীরাশ্রু, দ্বিচারিতা, আত্মপ্রবঞ্চনা এবং চাতুর্য্যও
সে সত্য আমরাই প্রতিষ্ঠিত করি সংবিধানস্বীকৃত বঙ্গভাষার 
নিয়ত সঙ্কোচনে, বঙ্গসংস্কৃতি র নিরন্তর সর্বাত্মক নির্বাসনে 
আমাদের আত্মহানিকর স্বার্থপর নীরবতায়।

আমরা যে মাতৃভাষাতেই আয়ত্ত্ব করতে পারি সর্বোচ্চ জ্ঞান,বিজ্ঞান, 
সৃজনশীলতা ও কৃৎক�ৌশল, আমরা যে মাতৃভাষাতেই অর্জন করতে পারি
সর্বভারতীয় কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তরণ 
বিশ্বের সমস্ত ভাষার প্রতি সমমর্মিতা রেখেই;

শ্রেণিকক্ষে,রাজপথে,সংসদে,দীপ্রকন্ঠে আমাদের শিরদাঁড়া একথা বলে না

উনিশ ও একুশ তাই জীবাশ্ম হ'য়ে অধিকারের স্বীকৃত উপাদান-শক্তিকেও
ঘুম পাড়িয়ে হৃদয়ের জাদুঘরে ঠাঁই নেয়।।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়



(৬) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১০ জুলাই ২০২৪  রাজ্য           

এক ধাক্কায় বন্ধ 
হবে প্রায় ২৫০০ 
বেসরকারি বাস

নিজস্ব  প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ  মহানগরে 
গণপরিবহনে বড় ধাক্কা। চলতি মাস 
থেকে পুজ�ো অবধি, শহর কলকাতায় 
বসতে চলেছে প্রায় দু’হাজারের বেশি 
বাস। হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে চলাচল 
করে এমন একাধিক রুট কার্যত ধুঁকতে 
শুরু করেছে। বেসরকারি বাস মালিকদের 
বক্তব্য, তাঁদের হাতে নতুন বাস নামান�োর 
অর্থ নেই। পুজ�োর আগে গণপরিবহণে 
ধাক্কা।  কলকাতা ও শহরতলিতে কমতে 
চলেছে বাস। ১৫ বছরের গের�োয় বসে 
যেতে চলেছে ২৫০০ বাস। শহরে প্রায় 
৪ হাজার বেসরকারি বাস চলে। এর 
মধ্যে আদালতের নির্দেশে আরও ২৫০০ 
বাস বসে গেলে গণপরিবহনে বাড়বে 
সমস্যা। নতুন বাস রাস্তায় নামাতে 
প্রস্তুত নয় বাস মালিকরা। ক�োভিডের 
কারণে দু’বছর রাস্তায় নামেনি সব বাস। 
এক্ষেত্রে বাস মালিকেরা চাইছেন সরকার 
ব্যবস্থা নিক। কলকাতা হাইক�োর্ট নির্দেশ 
দেয় যে, ১৫ বছরের বয়ঃসীমা পেরিয়ে 
গেলে আর ক�োনও বাস কলকাতা শহর 
বা কেএমডিএ এলাকায় চালান�ো যাবে 
না। আদালতের রায়ে ২০২৪ সালের ৩১ 
জুলাইয়ের মধ্যে ১৫ বছর বয়ঃসীমা পার 
হওয়া বাসগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। 
পরিবহণ দফতরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, 
বর্তমানে কলকাতায় প্রতি দিন চার থেকে 
পাঁচ হাজার বেসরকারি বাস চলে। কিন্তু 
আদালতের নির্দেশ কার্যকর হলে আর 
মাস ছয়েক পরে এই সংখ্যা অর্ধেকে 
নেমে আসবে বলে আশঙ্কা করছেন 
বেসরকারি বাস মালিকেরা। ২০০৯ সালে 
পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত এক মামলায় 
হাইক�োর্ট জানিয়ে দিয়েছিল ১৫ বছরের 
বেশি ক�োনও বাস কলকাতায় চলবে না। 
ধাপে ধাপে ২০২৪ সালের ৩১ জুলাইয়ের 
মধ্যে প্রায় ২৫০০ বাস কলকাতার রাস্তা 
থেকে উধাও হয়ে যাবে। ফলে শহরের 
একাধিক রুটে বাস চলাচল সমস্যার বিষয় 
হয়ে দাঁড়াবে। মালিকদের দাবি, ক�োভিড 
পরবর্তী পরিস্থিতির কারণে তাদের হাতে 
নতুন বাস নামান�োর পয়সা নেই। নতুন 
গাড়ির মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

মাওবাদী অর্ণব পরীক্ষায় প্রথম, সেই 
পিএইচডির ভর্তি স্থগিত কর্তৃপক্ষে র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ সামনে আর 
কয়েকটা পরেই ২১ জুলাই। উত্তরবঙ্গ-
সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাতারে 
কাতারে মানুষ আসবে ধর্মতলায়। এই বিপল 
জনস্রোতকে সামাল দিতে হবে রেলকেই। 
নবান্নে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়। রেলের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি 
নিয়ে মুখ্যসচিবকে আলোচনা করার নির্দেশও 
দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “একুশে জুলাই 
আমাদের বড় অনুষ্ঠান হয়। আমরা ভাড়া 
চাইলেই রেল আমাদের থেকে টাকা নেয়। 
সেদিন রাশ ক্লিয়ার করা কিন্তু রেলের 
দায়িত্ব।” মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, তিনি 
যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন কুম্ভমেলা থেকে 
অনেক জায়গায় রাশ ক্লিয়ার করার কাজ 

করেছেন। তাঁর মতে, এটা রেলের দায়িত্বের 
মধ্যে পড়ে। যদি ক�োথাও বাড়তি রাশ হয়, 
সেটা ক্লিয়ার করতে হবে। সে বার বার রেল 
চালিয়ে হোক বা বগি বাড়িয়ে। আর এই 
নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধেছেন বির�োধী নেতরা। 
বিশেষ করে বিজেপি নেতাদের দাবি। একটা 
দলীয় অনুষ্ঠান, আর একটা ক�োটি ক�োটি 
মানুষের আস্থার বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন     
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ কেউ 
আবার বলছেন দল আর সরকারের ফারাক 
করছেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আবার অনেকের 
মতে ২১ জুলাই আর দলের প্রোগ্রাম নেই, 
তৃনমূল এটাকে সরকারি অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত 
করে ফেলেছে। ওই দিন শহর ও শহরতলির 
মানুষকে চরম ভ�োগান্তির মধ্যে পড়তে হয়।   

কুম্ভমেলা আর ২১ জুলাই কি এক হল? 
বির�োধীদের ত�োপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

খানা-খন্দে ভরা ট্রাম লাইন যেন 'মরণফাঁদ'! ভাবনা রাজ্যের
নিজস্ব  প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ  কলকাতা রাস্তায় 
যানজটের সমস্যা বেড়ে যাওয়া দু’কামরার 
ট্রাম চালান�ো নিয়ে আপত্তি জানায় কলকাতা 
পুলিশ। শহরের যানজট কমান�োর জন্য তুলে 
দেওয়া হয় বেশ কিছ ট্রামের রুট। আবার কিছ 
ট্রামের রুট বন্ধ হয়েছে উড়ালপুল নির্মাণের 
স্বার্থে, আবার ক�োনও ট্রাম রুট উঠে গিয়েছে 
মেট্রো রেলের নির্মাণকার্যের জন্য। তবে বন্ধ 
হয়ে যাওয়া এমন কিছ রুট রয়েছে, যেখানে 
এখনও পরিষেবা শুরু করার মত�ো পরিকাঠাম�ো 
রয়েছে। তাই পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা 
বলে ট্রাম পরিষেবা চালু করার পক্ষপাতী 

ছিল পরিবহণ দফতরের একাংশ। কলকাতা 
শহরে ট্রাম পরিষেবার বর্তমান অবস্থা নিয়ে 
কলকাতা হাই ক�োর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা 
দায়ের করেছিল ‘পিপল ইউনাইটেড ফর 
বেটার লিভিং ইন ক্যালকাটা’ নামে একটি 
সংগঠন। রাজ্য সরকার কি কলকাতা থেকে 
ট্রাম তুলে দিতে চাইছে? ট্রাম নিয়ে সরকার কী 
নীতি নিয়েছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর জানতে 
বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছিল হাইকোর্ট। 
বর্তমানে মাত্র তিনটি রুটে চলছে পরিষেবা। 
বালিগঞ্জ–টালিগঞ্জ, ধর্মতলা-গড়িয়াহাট ও 
ধর্মতলা-শ্যামবাজার রুটেই চলাচল করে 

হাতেগ�োনা ট্রাম। খন্দে ভরা ট্রামলাইন, চলছে 
ঝুঁকির যাতায়াত শিয়ালদহ উড়ালপুল ও 
সূর্যসেন স্ট্রিটে ট্রাম লাইনের বেহাল দশা। এর 
জন্য বেশ কয়েক বার ছ�োট-বড় দুর্ঘটনাও ঘটে 
গিয়েছে। এতে গাড়ি চলাচলেও অসুবিধা হচ্ছে। 
দীর্ঘ দিন ধরে এই বেহাল অবস্থার জন্য ক্ষোভ 
বাড়ছে নিত্য যাত্রীদের। অভিয�োগ স্বীকারও 
করে নিয়েছেন কলকাতা ট্রাম ক�োম্পানির বেশ 
কয়েক জন কর্তা। ট্রাম লাইনের পাশের পিচ 
উঠে গিয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে নীচে থাকা 
পাথর, ইট। লাইনের দু’পাশে কয়েক ফুটের 
গর্ত হয়ে গিয়েছে। জমে রয়েছে জলও।

নিজস্ব  প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ মহা নাটাক। 
তবে কাকতালীয় কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন। 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের 
পিএইচডিতে ভর্তির দিন ছিল মঙ্গলবার। 
বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
অনির্দিষ্টকালের জন্য তা স্থগিত রাখা হল। 
সোমবার রাতে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি 
করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার 
ইতিহাসের পিএইচডির জন্য মেরিট-
বেসড কাউন্সেলিং হচ্ছে না। কারণ হিসাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে, ‘আনঅ্যাভয়েডবল 
সারকামস্ট্যান্সেস’। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এমন কী 
ঘটল, যার জন্য ইতিহাসের এই কাউন্সেলিং 
বন্ধ রাখতে হল? প্রসঙ্গত, এই পিএইচডির 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন 
জেলবন্দি মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম। 
মেধার ভিত্তিতে তিনিই অগ্রাধিকার পাবেন 
এই পিএইচডিতে। তবে এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে 
নানামহলে উঠছে প্রশ্ন। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি 
শিলদাকাণ্ডে যাবজ্জীবন হয় অর্ণব দামের। 

প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপর সংশোধনাগারে 
রাখা হয়েছিল তাঁকে। এরপর ১৭ মার্চ হুগলি 
জেলা সংশ�োধনাগারে পাঠানো হয় অর্ণবকে। 
অর্ণবের বাবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। অর্ণব 
খড়গপর আইআইটির ছাত্র ছিলেন। তবে 
পড়তে পড়তেই মাওবাদী সংগঠনে নাম 
লেখান অর্ণব। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের 
মেধাবী ছাত্র তখন কখনও লালগড়ে, কখনও 
ভিন রাজ্যের জঙ্গলমহলে। ২০১০ সালে 
শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে মাওবাদী হামলা 
হয়। সেই ঘটনায় অর্ণব ওরফে কিষেণজির 
স্নেহভাজন বিক্রমের নাম জড়ায়। দোষী 
সাব্যস্ত হন তিনি, সাজাও পান। সেই অর্ণব 
জেল থেকেই পিএইচডি করতে চেয়ে 
আবেদন করেছিলেন। এরপরই সম্প্রতি 
২৫০ জনের সঙ্গে তিনিও পিএইচডি করার 
জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভিউ দেন। 
গত সপ্তাহেই রেজাল্ট বেরোয়, তালিকায় 
প্রথমেই অর্ণব দামের নাম। এদিন ভর্তি 
হওয়ার কথা ছিল তাঁরও। 

চ�োপড়াকাণ্ডে রিপ�োর্ট তলব রাজ্যপালের
নিজস্ব  প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ উত্তর দিনাজপুরে চ�োপড়ায় দম্পতিকে রাস্তায় ফেলে মারার 
ঘটনায় সরকারের তরফ থেকে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানতে চেয়ে রিপ�োর্ট তলব 
করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ ব�োস। জানা যায়, চ�োপড়ায় এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ 
বহির্ভূ ত সম্পর্কে জড়ান এক তরুণী। আর সেই অপরাধেই সেই তরুণী ও তাঁর প্রেমিককে 
রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মার মারে তাজমুল ওরফে জেসিবি। সেই ঘটনার ভিডিয়�ো ভাইরাল 
হয় স�োশ্যাল মিডিয়ায়। চ�োপড়কাণ্ডে ভাইরাল হওয়া ভিডিয়�োতে দেখা যায়, হাতে গ�োছা 
লাঠি নিয়ে রাস্তায় ফেলে তরুণীকে বারবার সজ�োরে আঘাত করছে এক যুবক। আর 
চিৎকার করছেন তরুণী। মারের চ�োটে তরুণী মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। ক�োনও প্রতিবাদ 
না করেই সেই দৃশ্য দেখছে সাধারণ মানুষ। লক্ষ্মীপর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘলগাঁও এলাকায় 
প্রকাশ্য রাস্তায় এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, ওই তরুণী আসলে একজন গৃহবধূ। তিনি 
স্থানীয় বাসিন্দা। ভিডিয়োতে তার পাশে যে যুবককে দেখা যাচ্ছে সেই যুবকের সঙ্গেই 
তিনি বিবাহ বহির্ভূ ত সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন। তাই নিয়ে গ্রামে একটি সালিশি সভা ডাকা 
হয়েছিল। যার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘ইনসাফ সভা’। সেই সভার নেতৃত্বে ছিল বাহুবলি 
জেসিবি। সেখানেই দুজনকে নৃশংসভাবে অত্যাচার করা হয়। শুধু তাই নয়, দুজনকে 
আর্থিক জরিমানা করা হয় বলেও জানা গিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, গ্রামে প্রায়ই সালিশি 
সভা ডাকা হয়। এদিকে এই গ�োটা ঘটনায় অভিযুক্ত তাজমুল ওরফে জেসিবিকে গ্রেফতার 
করে পুলিশ। স্বতঃপ্রণ�োদিত মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়। এই সবের মাঝেই এই 
ঘটনা নিয়ে সরাসরি রাজ্যের তৃণমূল সরকারের দিকে আঙুল তুলেছিল বির�োধী বিজেপি। 
এই ঘটনার ভিডিয়�ো প�োস্ট করে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে 
তৃণমূল শরিয়া বিচারালয় চালাচ্ছে। এদিকে জানা যায়, চ�োপড়া থানায় তাজমুলের বিরুদ্ধে 
অন্তত ১ ডজন অভিয�োগ রয়েছে। কিন্তু বিধায়ক ঘনিষ্ঠ হওয়ায় পুলিশ তার বিরুদ্ধে ক�োনও 
পদক্ষেপ করে না। এলাকায় বাহুবলী হিসাবে তার এমনই প্রতাপ যে ল�োকে জেসিবি বলে 
ডাকে। সালিশি সভায় দ্রুত বিচার দিতে তার জুড়ি নেই বলে অভিয�োগ এলাকাবাসীর। 
এদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক হামিদর রহমান বলেছিলেন, ‘মুসলিম 
রাষ্ট্র অনুযায়ী কিছ নিয়ম ও ন্যায়বিচার আছে। যাইহ�োক, আমরা একমত যে যা ঘটেছে 
তা অনেকটা চরম ছিল। এখন এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা ঘটনার 
নিন্দা জানাই। কিন্তু মহিলাটিও অন্যায় করেছেন। তিনি তাঁর স্বামী, ছেলে ও মেয়েকে ছেড়ে 
শয়তান জান�োয়ারে পড়িণত হন।’ বিধায়কের এহেন মন্তব্যের জেরে দলের তরফ থেকে 
তাঁকে শ�োকজ করা হয়েছিল।

নিজস্ব  প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ ফের রাজ্যে সালিশি 
সভা ডেকে নীতিপলিশি এবং মারধর! ফের 
অভিযুক্ত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। স্ত্রীর সঙ্গে 
বিবাদ মেটাতে সালিশি সভা ডেকে স্বামীকে 
মারধর এবং ভাঙচুরের অভিয�োগ হাওড়ার 
সাঁকরাইলে। অভিযুক্ত পাঁচলার জুজুরসাহা গ্রাম 
পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান শেখ খলিল 
আহমেদ। সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত কান্দুয়ার 
ব্যবসায়ী সাহাবুদ্দিন সেপাই। মেয়ের বিয়ে নিয়ে 
সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর মন�োমালিন্য হয়। কিছ দিন 
আগে স্ত্রী রাগ করে মেয়েকে নিয়ে সাহাবুদ্দিনের 
বাড়ি ছেড়ে নিজের বাপের বাড়ি চলে যান। সমস্যা 
মেটাতে স�োমবার সন্ধ্যায় সাহাবুদ্দিনের বাড়িতে 
একটি সালিশি সভা ডাকা হয়। সাহাবুদ্দিনের 
অভিয�োগ, সেই সময় উপপ্রধান খলিলের নেতৃত্বে 
১৫ থেকে ২০ জন যুবক আসে। তাঁরা আল�োচনার 
পর সাহাবুদ্দিনকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এবং 
মারধর করেন। তার পরেও না কি সালিশি পর্ব 
চলতে থাকে। অভিয�োগ, এর পর খলিল ফ�োন 
করে তাঁর দলবলকে ডেকে পাঠান। সেই সময় 
ঘটনাস্থলে দু’টি ম্যাটাড�োর এবং ৫০টি বাইকে করে 
প্রায় ১৫০ জন সাহাবুদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হন। 
তাঁদের অধিকাংশের হাতে লাঠি, রড, ছুরি এবং 
ভ�োজালি ছিল বলে অভিয�োগ। তাঁরা ওই বাড়ি 
চড়াও হয়ে হামলা চালান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
ছিলেন কান্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য 
আরিফ সেপাই। তিনি বলেন, মীমাংসা করার 
নামে যে খলিল এবং তার দলবল এই রকম ঘটনা 
ঘটাবে, সেটা ব�োঝা যায়নি।”

স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা 
সমাধানের নামেও 
তৃণমূলের দাদাগিরি



(৭) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১০ জুলাই ২০২৪ ক্রীড়া-সংবাদ
বিশ্বকাপ জিতে কে কত টাকা পাচ্ছেন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ যশস্বী জয়স�োয়াল, সঞ্জু 
স্যামসন ও যুজবেন্দ্র চাহাল—ভারতের বিশ্বকাপ দলে 
থাকলেও এ তিনজনের কেউই ম্যাচ খেলার সুয�োগ 
পাননি। টি–ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপজুড়ে দলের সঙ্গে 
ঘ�োরাঘুরিতেই সময় কেটেছে তাঁদের। মাঝেমধ্যে 
অন্যদের বদলি হিসেবে কিছক্ষণের জন্য ফিল্ডিংই 
করেছেন শুধু। ম্যাচ খেলতে না পারলেও ভারতের 
বিশ্বকাপ দলে থাকার সুবাদেই ৫ ক�োটি রুপি করে 
পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। ১৭ বছর পর টি–
ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর ভারতের ক্রিকেট 
ব�োর্ড বিসিসিআই পুর�ো দলের জন্য ম�োট ১২৫ ক�োটি 
রুপি অর্থ পুরস্কার ঘ�োষণা করেছিল। এর মধ্যে 
১৫ সদস্যের দলে থাকা প্রত্যেকে পাবেন ৫ ক�োটি 
রুপি করে। তবে বিশ্বকাপ দলের সঙ্গে থাকা সবাই 
একই পরিমাণ অর্থ পাচ্ছেন না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ও 
ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাওয়া দলটির ম�োট সদস্যসংখ্যা ৪২। 
বিশ্বকাপ জয়ের পরপর ঘ�োষণা করা অর্থ পুরস্কারের 
কে কতটুকু পাবেন, সেটি চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্যে 
১৫ খেল�োয়াড়ের সঙ্গে প্রধান ক�োচ রাহুল দ্রাবিড়ও 

পাচ্ছেন ৫ ক�োটি রুপি। কোচিং স্টাফে আরও ছিলেন 
ব্যাটিং ক�োচ বিক্রম রাঠ�োর, ফিল্ডিং ক�োচ টি দিলিপ 
ও ব�োলিং ক�োচ পরশ মামব্রে। তাঁদের সবাই পাবেন 
আড়াই ক�োটি রুপি করে। আর খেল�োয়াড় বাছাই 
করেছেন যাঁরা, অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন সেই 
নির্বাচক কমিটির প্রত্যেকে পাবেন ১ ক�োটি রুপি 
করে। ভারতের ৪২ সদস্যের বিশ্বকাপ দলে ছিলেন 
তিনজন ফিজিও, তিনজন থ্রোডাউন স্পেশালিস্ট, 
দুজন মালিশকারী এবং স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং ক�োচ। 
তাঁদের সবাইকে দেওয়া হবে ২ ক�োটি রুপি করে। 
দলের সঙ্গে নিয়মিত না থাকলেও রিজার্ভ খেল�োয়াড় 
হিসেবে ডাক পাওয়া রিংকু সিং, শুবমান গিল, আবেশ 
খান ও খলিল আহমেদদের দেওয়া হবে ১ ক�োটি 
রুপি করে। এ ছাড়া ভিডিও অ্যানালিস্ট, মিডিয়া 
অফিসারসহ বিসিসিআইয়ের স্টাফদেরও পুরস্কৃ ত 
করা হবে। এ বিষয়ে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র 
বলেছে, ‘খেল�োয়াড় ও সাপ�োর্ট স্টাফদের পুরস্কারের 
পরিমাণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে ইনভয়েস 
(চালান) জমা দিতে বলা হয়েছে।’ বিসিসিআইয়ের 
বাইরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধে টি–
ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের জন্য ১১ ক�োটি রুপি 
অর্থ পুরস্কার প্রদানের ঘ�োষণা দিয়েছেন। এবারের 
আগে ভারত সর্বশেষ আইসিসি টুর্নামেন্ট জিতেছিল 
২০১৩ সালে। তখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিজয়ী মহেন্দ্র সিং 
ধোনির দলের প্রত্যেক খেল�োয়াড়কে ১ ক�োটি রুপি 
করে অর্থ দিয়েছিল বিসিসিআই। সাপ�োর্ট স্টাফদের 
দেওয়া হয়েছিল ৩০ লাখ রুপি করে। ২০১১ সালে 
ধ�োনির নেতৃত্বে ৫০ ওভারের ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী 
দলের খেল�োয়াড়েরা পেয়েছিলেন ২ ক�োটি রুপি করে

নিরাপদ নয় জার্মানি
নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ টনি ক্রু স এখন পূর্ণ অবসরে। ইউর�োর আগে 
ক্লাব ফুটবল ছেড়েছেন। গত শুক্রবার ইউর�োর ক�োয়ার্টার ফাইনালে স্পেনের 
কাছে জার্মানির হারের মধ্য দিয়ে ক্রুসে র আন্তর্জাতিক ফুটবলেরও সমাপ্তি 
ঘটেছে। গতকাল ইনস্টাগ্রামে বার্তা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফুটবলকে 
বিদায়ও জানিয়েছেন ক্রু স। তবে স্পেন-জার্মানি ম্যাচের আগে ডানপন্থী 
হিসেবে পরিচিত একটি পডকাস্টের সঙ্গে কথা বলেছিলেন ক্রু স। সেখানে 
অভিবাসননীতি নিয়ে জার্মানির সমাল�োচনার পাশাপাশি বিশ্বকাপজয়ী সাবেক 
এই মিডফিল্ডার বলেছেন, তাঁর মেয়ে স্পেনেই নিরাপদ। ক্রু স অভিবাসীদের 
জার্মানিতে স্বাগত জানিয়েছেন ঠিকই, তবে বিশাল পরিমাণ অভিবাসীদের 
ব্যবস্থাপনায় জার্মানি সফল হতে পারেনি বলে মনে করেন তিনি। ব্রিটিশ 
সংবাদমাধ্যম ‘টেলিগ্রাফ’ গতকাল এ নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানিয়েছে, 
স্পেনের সঙ্গে ম্যাচের আগে এই সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা হয়। তখন স্পেন 
ও জার্মানির মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে সাক্ষাৎকার যিনি নিয়েছেন, তাঁর 
সঙ্গে ক্রস একটি ব্যাপারে একমত হন, সেটি হল�ো জার্মানিকে দেখে মনে 
হয়, দেশটি ‘নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে’। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে পাঁচবার চ্যাম্পিয়নস 
লিগ জিতেছেন ক্রু স। জার্মানির হয়ে জিতেছেন ২০১৪ বিশ্বকাপ। জার্মানির 
নিয়ন্ত্রণ হারান�োর ব্যাপারে পডকাস্টে ৩৪ বছর বয়সী সাবেক মিডফিল্ডার 
বলেন, ‘কয়েক বছরের ব্যবধানে কিছ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ হাত ফসকে গিয়েছে 
এবং এর কারণও আছে। আমার মতে, এর কারণটা হল�ো আমরা তাদের 
(অভিবাসী) ভিড়ে চাপা পড়ছি।’ অভিবাসীদের জার্মানিকে বেছে নেওয়াকে 
ক্রু স ‘গ্রেট’ বললেও তারপর বলেছেন, ‘এটা একদমই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে 
পড়েছে।’ ক্রু স এরপর বলেছেন, ‘আমি মনে করি, আমরা এটা (অভিবাসী) 
ঠিকঠাক দেখভাল করতে পারিনি। এমনিতে খুবই (অভিবাসীদের নেওয়া) 
ইতিবাচক ব্যাপার, এক হাজার শতাংশ সমর্থন দিই। কারণ, এটা দারুণ 
কিছ যে মানুষ বাইরে থেকে আমাদের কাছে এসে সুখে থাকছে।’ ক্রু স 
ভেবেছিলেন, অভিবাসনের প্রভাবকে ‘খাট�ো করে দেখা হচ্ছে’ এবং ‘শেষ 
পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে’। ক্রু স ব্যাখ্যা করেন, ‘যখন অনেক মানুষ 
আসে, তখন সেখানে একটি অংশ থাকে যারা আমাদের জন্য ভাল�ো নয়, 
জার্মানদের মধ্যেও এমন অংশ আছে।’ অভিবাসন নিয়ে জার্মানদের দৃষ্টিভঙ্গি 
এখন বিভক্ত বলেও মন্তব্য করেন ক্রু স। ২০১৫ সালে জার্মানির তৎকালীন 
চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল লাখ�ো শরণার্থীদের জার্মানিতে ঢ�োকার অনুমতি 
দেওয়ার পর থেকেই এ ব্যাপারে জার্মানদের চিন্তাভাবনা বিভক্ত হয়ে পড়ে 
বলে জানিয়েছে টেলিগ্রাফ। ফ্রান্সের তারকা ফর�োয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে এর 
আগে অভিবাসী নিয়ে ‘উগ্রবাদী’দের প্রত্যাখ্যান করার কথা বলার পর এ 
বিষয়ে কথা বললেন ক্রু স। অবশ্য ফরাসি তারকার সে কথার জবাবে ফ্রান্সের 
রাজনীতিবিদ মেরিন ল�ো পেন বলেছিলেন, ফরাসি অভিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব 
করার জন্য এমবাপ্পে ‘একটু বেশিই ধনী’। ক্রু স জানিয়েছেন, রিয়াল থেকে 
অবসর নেওয়ার পর তিনি স্পেনেই থাকবেন।

'পাকিস্তানে ক্রিকেট এখনও শখ'
নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ ওয়ানডে বিশ্বকাপের 
পর টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপেও ব্যর্থ পাকিস্তান। 
ওয়ানডে বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডের সীমানা পেরিয়ে 
সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি তারা, টি-ট�োয়েন্টি 
বিশ্বকাপে পারেনি গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে সুপার এইটে 
উঠতে। এ নিয়ে হা-হুতাশ আর বিশ্লেষণ এখন�ো চলছে 
পাকিস্তানের ক্রিকেট মহলে। সেটারই অংশ হিসেবে 
রশিদ লতিফ দিয়েছেন নতুন তত্ত্ব। পাকিস্তান কেন 
ক্রিকেটে এগ�োতে পারছে না—তাঁর তত্ত্ব সেটি নিয়েই। 
দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফাইনালে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মত�ো 
টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপের শির�োপা জেতা ভারত আর 
পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য ক�োথায়—সেটিও বলেছেন 
রশিদ লতিফ। পাকিস্তানের সাবেক উইকেটকিপার 
ব্যাটসম্যান রশিদ লতিফ ভারতের ক্রিকেট কাঠাম�োর 
প্রশংসা করে বলেছেন, ‘ভারত তাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির 
মত�ো ক্রিকেট ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়ন করেছে। আমরা 
ক্রিকেটকে এখন�ো শখ হিসেবেই দেখছি। এ কারণেই 
আমরা এটাকে ব্যবসায় রূপ দিতে পারছি না।’ সামনে 

এগিয়ে যেতে না পারার উদাহরণ হিসেবে রশিদ 
লতিফ পিএসএলের কথা বলেছেন, ‘পিএসএল যেখান 
থেকে শুরু হয়েছিল, এখন�ো সেখানেই পড়ে আছে। 
সর্বোচ্চ বেতন সীমা ১ লাখ ৪০ হাজার ডলার। তারা 
এটাকে কেন আর বাড়াতে পারছে না? আমরা কেন 
মিচেল স্টার্ক বা প্যাট কামিন্সের মত�ো খেল�োয়াড় পাই 
না? কারণ, আমাদের অর্থ নেই, তাই ব্যবসাও নেই।’ 
ভারত যে সফলভাবে আইপিএলে রিকি পন্টিংর মত�ো 
বিদেশি ক�োচদের নিয়�োগ দিতে পারছে এবং এটা যে 
তাদের ক্রিকেটকে বিশ্বদরবারে আরও এগিয়ে নিচ্ছে, 
রশিদ সেটাও তুলে ধরেছেন, ‘এমন নয় যে ভারত 
বিশ্ব ক্রিকেটে পরাশক্তি হয়েছে এই বিশ্বকাপের পর বা 
সাম্প্রতিক সময়ে। ২০০৭, ২০১১, ২০১৫ সালের দিকে 
তাকান। তারা বিদেশি ক�োচদের কাছ থেকে অনেক 
জ্ঞান অর্জন করেছে। একই সময়ে তারা তৃণমূলেও 
কাজ করছে।’ ভারতের ক্রিকেটের তরতরিয়ে এগিয়ে 
যাওয়া নিয়ে এরপর রশিদ লতিফ আইপিএল, 
পিএসএল আর বিপিএলের তুলনাও টেনেছেন।

'বিরক্ত হলে ফ্রান্সের খেলা 
দেখার দরকার নেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ একেবারেই বিপরীতমুখী ফুটবল খেলে এবারের 
ইউর�োয় সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ফ্রান্স ও স্পেন। ফ্রান্সের খেলার 
ধরন ফু্টবলপ্রেমীদের সেভাবে আনন্দ দিতে পারেনি। এমনকি এখন পর্যন্ত 
ওপেন প্লে (ফ্রি–কিক, পেনাল্টি–আত্মঘাতী গ�োলের বাইরে) থেকে ফরাসিরা 
গ�োল করতে পারেনি। অন্য দিকে স্পেন উপহার দিয়েছে নান্দনিক ফুটবল। 
প্রতিপক্ষের ওপর ছড়ি ঘ�োরান�োর পাশাপাশি ফলও নিজেদের পক্ষে নিয়েছে 
তারা। এ দুই দল আজ রাত একটায় মুখ�োমুখি হবে ইউর�োর সেমিফাইনালে। 
ম্যাচের আগে দুই দলের ক�োচকেই ফ্রান্সের খেলার ধরন নিয়ে প্রশ্ন শুনতে 
হয়েছে। ফ্রান্স বিরক্তিকর ফুটবল খেলছে কি না, এমন প্রশ্নে সাংবাদিককেই 
পাল্টা আক্রমণ করেন দেশম। বিপরীতে ফ্রান্সের খেলার ধরন ‘বিরক্তিকর’ 
তা নিয়ে না ভেবে নিজেদের কাজটাই ঠিকঠাক করতে চান স্পেনের ক�োচ 
দে লা ফুয়েন্তে। ইউর�োতে এখন পর্যন্ত নিজেদের সেরাটা উপহার দিতে 
পারেনি ফ্রান্স। তবে এর পরও দলটির সেমিফাইনাল পর্যন্ত আসতে খুব 
বেশি সমস্যা হয়নি। যে কারণে নিজেদের খেলা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না 
ক�োচ দেশমও। দলের খেলা বিরক্তিকর কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ফরাসি 
ক�োচ বলেন, ‘আপনি যদি বিরক্ত হন, তবে আপনার অন্য ক�োন�ো খেলা দেখা 
উচিত। আমাদের খেলা দেখার দরকার নেই। এটাই ভাল�ো। এই ইউর�ো 
বিশেষ কিছ। সবার জন্যই এটি অনেক কঠিন। এটি আগের মত�ো সহজ 
নেই। তবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, ফ্রান্সের নারী–পুরুষদের ইতিবাচক 
ফলের মধ্যে নিয়ে আনন্দ দেওয়া।’ একই প্রশ্নের মুখ�োমুখি হতে হয়েছিল 
স্পেনের ক�োচ দে লা ফুয়েন্তেকেও। তিনি অবশ্য ফ্রান্সের খেলা নিয়ে কথা 
বলার কেউ না বলে জানিয়েছেন। ‘ফ্রান্সের খেলাকে বিরক্তিকর বলার আমি 
কেউ না। আমরা যা বিশ্লেষণ করছি, তা হল�ো প্রতিপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য।’ 
স্পেন এই মুহূর্তে নান্দনিক ফুটবল খেললেও ফল না এলে তা মূল্যহীন বলে 
মন্তব্য করেছেন স্প্যানিশ এই ক�োচ, ‘আমাদের ভাবনা হচ্ছে, সমর্থকদের 
আনন্দময় অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়া’।

আটকে আছে ‘বেতনের আল�োচনায়’
নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ বিশ্বকাপ জয়ের উৎসবের 
রেশ কাটতে না কাটতেই মাঠে নেমে পড়েছে ভারত। 
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলছে ৫ ম্যাচের টি-ট�োয়েন্টি 
সিরিজ। এই সিরিজে অবশ্য বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে 
বিশ্বকাপে খেলা বেশির ভাগ খেল�োয়াড়কে। আর 
র�োহিত শর্মা, বিরাট ক�োহলি ও রবীন্দ্র জাদেজা তো 
আন্তর্জাতিক টি-ট�োয়েন্টিকে বিদায়ই বলে দিয়েছেন। 
ক�োহলি-র�োহিতকে ছাড়া টি-ট�োয়েন্টি ক্রিকেটে 
ভারতের নতুন যুগের শুরুটা হয়েছে আবার প্রধান 
ক�োচ ছাড়াই। রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট 
ব�োর্ডের চুক্তি ছিল টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত। 
তিনি আর চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চাননি। বিশ্বকাপ 
জয়ের দিন থেকেই তাই ক�োচশূন্য হয়ে পড়ে ভারত। 
দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে 
আছেন গ�ৌতম গম্ভীর। ভারতের ক�োচ হতে চেয়ে 
তাঁর সঙ্গে আবেদন করেছেন ডব্লু ভি রমনও। এরই 

মধ্যে রমন সাক্ষাৎকার দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু 
ভারতের সংবাদমাধ্যমসহ বিসিসিআইয়ের বিভিন্ন সূত্র 
বলছে, গম্ভীরই হবেন দলের পরবর্তী প্রধান ক�োচ। 
কিন্তু নিরঙ্কু শভাবে এগিয়ে থাকার পরও গম্ভীরকে 
প্রধান ক�োচ হিসেবে নিয়�োগ দেওয়ার ঘ�োষণা এখন�ো 
দিচ্ছে না কেন ভারতের ক্রিকেট ব�োর্ড—এ প্রশ্নটা 
অনেকের মনেই জেগেছে। সংবাদমাধ্যমগুল�ো এর 
একটি কারণ খঁুজে বের করেছে। কী সেই কারণ? 
বিসিসিআইয়ের সঙ্গে বেতন নিয়ে আল�োচনায় 
এখন�ো ক�োন�ো সমঝ�োতায় আসতে পারেননি গম্ভীর। 
এ কারণেই ঘ�োষণাটা এখন�ো আসছে না। সদ্য 
বিদায় নেওয়া দ্রাবিড়ের বার্ষিক বেতন নাকি ছিল 
১২ ক�োটি রুপি। আল�োচনা করে গম্ভীর এটা কত 
করতে পারেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়। দ্রাবিড়ের 
উত্তরসূরি হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে আছেন 
গ�ৌতম গম্ভীর।



(৮) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১০ জুলাই ২০২৪  বক্স অফিস
নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ করণ 
জ�োহরের শ�ো-তে বসে মল্লিকাকে 
শেরাওয়াতকে ‘ব্যাড কিসার’ 
তকমা দিয়েছিলেন ইমরান হাশমি। 
জানিয়েছিলেন, পর্দায় মল্লিকাকে চুমু 
খাওয়ার অভিজ্ঞতা ম�োটেই সুখকর 
ছিল না। ২০০৪ সালে মার্ডার ছবিতে 
দর্শক একসঙ্গে দেখেছিল দুজনকে। 
এই ছবিতে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করে 
রাতারাতি চর্চার কেন্দ্রে উঠে আসেন 
ইরমান ও মল্লিকা। ইমরানের কপালে 
জ�োটে ‘সিরিয়াল কিসার’ তকমা। মার্ডার 
ছবি জুড়ে ছিল য�ৌনতা এবং মুহুর্মুহু  
চুম্বনের দৃশ্য। পর্দায় তাঁদের রসায়ন 
জমলেও বাস্তবের ছবিটা ছিল একদম 
উলট�ো। মার্ডারের সেটেই নাকি তুমুল 
ঝামেলা হয়েছিল দুজনের। তারপর 
থেকে মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল ইমরান-
মল্লিকার। মাস দুয়েক আগে সব দূরত্ব 
ভুলে কাছাকাছি আসেন তাঁরা। এক 
বিয়ের অনুষ্ঠানে হঠাৎ দেখা দুই পুর�োন�ো 
সহকর্মীর। মল্লিকাকে দেখেই জড়িয়ে 
ধরেন ইমরান, একসঙ্গে প�োজও দেন 
পাপারাৎজিদের জন্য। এপ্রিল মাসে 
আনন্দ পণ্ডিতের মেয়ের বিয়েতে ধরা 
পড়েছিল সেই দৃশ্য। এবার মল্লিকার 
সঙ্গে আবার কাজের ইচ্ছে প্রকাশ 
করলেন নায়ক। এক সাক্ষাৎকারে 
ইমরান হাশমি দুজনের ঝামেলা প্রসঙ্গে 
বলেন, ‘আমাদের তখন বয়স অল্প, 
দুজনেই ব�োকা ছিলাম। আপনি আপনার 

জীবনের এমন একটি পর্যায়ের মধ্য 
দিয়ে যান যখন আপনার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের ক্ষমতা এত সীমিত যে আপনি 
আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। কিছ বাজে 
কথা সে বলেছে আর কিছ আমি বলেছি। 
কিন্তু সেসব ত�ো অতীত। আমরা সে 
সব একপাশে সরিয়ে রেখেছি। অনেক 
আগের কথা। ওর সঙ্গে দেখা করে খুব 
ভাল�ো লাগল�ো। আমরা পরস্পরকে 
উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছি। মল্লিকা এমন 
একজন সহ-অভিনেতা যার সঙ্গে আমি 
আবার কাজ করতে চাই’। মল্লিকার 
সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে ম�োলাকাত প্রসঙ্গে 
ইমরান বলেন, ‘এটি খুব উষ্ণ এবং 
স�ৌহার্দ্যপর্ণ ছিল। অনেকদিন পর তাকে 
দেখলাম। আমার মনে হয় না আমাদের 
এমন এনকাউন্টার অনেকদিন হয়েছে। 
গত মাসে প্রয�োজক অনন্ত পণ্ডিতের 
মেয়ের বিয়েতে দেখা করে ভাল�ো 
লাগল�ো’। অনুরাগ বসুর ইর�োটিক 
থ্রিলার ‘মার্ডার’ই ছিল ইমরান ও 
মল্লিকার প্রথম হিট ছবি। ভক্তরা তাদের 
সিজলিং কেমিস্ট্রি নিয়ে উচ্ছ্বসিত।

আম্বানিদের অনুষ্ঠানে সলমনের গায়ে হলুদ

চুমু খেতে আদও ভাল�ো লাগেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ পর্দায় শ্বশুর-জামাইয়ের 
চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁরা। অভিনেতাদ্বয়ের 
নাম ট�োটা রায়চ�ৌধুরী এবং রণবীর সিং। করণ 
জ�োহর পরিচালিত ‘রকি অউর রানি কি প্রেম 
কাহিনি’ ছবিতে শ্বশুর-জামাইয়ের চরিত্রে কেবল 
অভিনয় করেননি, ‘ড�োলা রে ড�োলা’ নাচের তালে 
ঝড়ও তুলেছিলেন। দিন দুই আগে তাঁর মুম্বইয়ের 
সহ-অভিনেতাকে নিয়ে একটি দীর্ঘ প�োস্ট শেয়ার 
করেছিলেন ট�োটা। হৃদয় নিংড়ে রণবীরকে 
আশীর্বাদ করেছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, “এই 
নির্দয় সময়ের প্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় রূপে ভাল। 
সর্বদা একটি স্মিত হাসি মুখে লেগেই আছে। আর 
সেই হাসিটা শুধু মুখ থেকে নিঃসৃত নয়, হৃদয় 
থেকে।” রণবীরকে নিয়ে কেন এমন মন-ছ�োঁয়া কথা 
লিখছেন ট�োটা? “ছেলেটা বড্ড ভাল। এই নির্দয় 
সময়ের প্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় রূপে ভাল। সর্বদা 
একটি স্মিত হাসি মুখে লেগেই আছে। আর সেই 
হাসিটা শুধু মুখ থেকে নিঃসৃত নয়, হৃদয় থেকেও। 
দেখা হলেই কষে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন, ‘স্যার, হাও 
আর ইউ?’ তাঁকে পাল্টা একই প্রশ্ন করলেই উত্তর 
দেবে, ‘আই অ্যাাম অলওয়েজ হ্যাপি!’ বলেই হাহা 
করে তাঁর সিগনেচার হাসিটা হাসবে। সেটে ওর 
প্রবেশ মাত্রই পরিবেশ বদলে যায়। প�োড় খাওয়া 
গম্ভীর টেকনিশিয়ানদের মুখেও দেখি একটা হালকা 
হাসি। যেন আপন কেউ এসেছে। ড্যান্সাররা থাকলে 
ত�ো কথাই নেই। হইহই করে ওকে ছেঁকে ধরবে 

আর ও মুম্বইয়া ভাষায় বলবে, ‘কেয়া রে পান্টার 
ল�োগ। কেয়া চল রহা হ্যায়? আজ ফ�োড় দেতে 
হ্যায়, চল।’ ওর জন্য টেকনিশিয়ান থেকে ড্যান্সার 
থেকে অ্যাক্টর–সকলে ২০০ শতাংশ দেয়। তবে 
ভ�োজবাজির মত�ো তার পরিবর্তন হয় পরিচালকের 
‘অ্যাকশান’ ঘ�োষণা শুনেই। মুহূর্তের মধ্যে চরিত্রে 
রূপান্তরিত হয়। সেটা এতটাই আকস্মিক, 
অস্বাভাবিক ও নিখঁুত যে, বহুবার প্রত্যক্ষ করার 
পরও চমকে যাই, মুগ্ধ হই। বিরতিতে একবার 
একা পেয়ে আচমকা প্রশ্ন করেছিলাম, ‘তুমি দুঃখ 
পাও না?’ মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে চ�োখে চ�োখ 
রেখে জবাব দিয়েছিল, ‘কাউকে দেখতে দিই না, 
জানতে দিই না।’ বলেই একটি চওড়া হাসি। ‘রকি 
অউর রানি কি প্রেম কাহানি’ ছবির প্রিমিয়ারে শ�ো 
শেষের পর এক ক�োণায় দাঁড়িয়ে আছি। চারদিকে 
এত তারকা যেন নক্ষত্রমণ্ডল নেমে এসেছে।

পর্দার ‘জামাই’কে নিয়ে আবেগাপ্লুত ট�োটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ বয়স যাই হ�োক 
না কেন, বলিউডের ম�োস্ট এলিজেবল ব্যাচেলর 
সলমন খান। বলিউডের সুলতান তিনি। কিন্তু 
বিয়ে করেননি। সল্লুর জীবনে প্রেম একাধিকবার 
এসেছে। কিন্তু ছাদনাতলায় তাঁর আর যাওয়া হয়নি। 
কিন্তু আম্বানিদের অনুষ্ঠানে ভাইজানের গায়ে হলুদ 
লেগেই গেল। তাহলে কি এবার বিয়ের পালা? ছবি 
দেখে প্রশ্ন অনুরাগীদের। অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা 
মার্চেন্টের বিয়ের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে য�োগ দিচ্ছেন 
সলমন। জামনগের প্রি ওয়েডিং থেকে মুম্বইয়ে 

সঙ্গীত, সর্বত্র দেখা যাচ্ছে তাঁকে। এবার ছিল গায়ে 
হলুদের পালা। সেখানে সলমন এসেছিলেন কাল�ো 
পাঠানি পরে। অনুষ্ঠান শেষে পাপারাজ্জির ক্যামেরার 
ধরা পড়লেন হলুদ পাঞ্জাবিতে। তাঁর সারা মুখে 
লেগেছিল হলুদ। তাতেই উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা। 
এবার তাহলে বিয়েটা হয়েই যাবে, এমনই আশা 
তাঁদের। অনেকেই জানতেন র�োমানিয়ান মডেল 
ইউলিয়া ভান্তুরের সঙ্গে বেশ কিছদিন ধরে সম্পর্কে 
সলমন। মনে করা হয়েছিল, তাঁকেই হয়ত�ো 
জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবেন। কিন্তু পরে নাকি 
সেই সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। যদিও আম্বানিদের 
অনুষ্ঠানেই সলমন-ইউলিয়াকে একসঙ্গে দেখা 
গিয়েছে। সলমন তাঁর বিয়ে নিয়ে বিশেষ ক�োনও 
মন্তব্য প্রকাশ্যে করেন না। রসিকতা করেই প্রসঙ্গ 
এড়িয়ে যান তিনি। তবে এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়ে 
গিয়ে তাঁর বাবা সেলিম খান বলেছেন, “আসলে 
সলমন খুবই সহজ-সরল একজন মানুষ। খুব 
সহজেই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিয়ে করতে 
ভয় পায়। সলমন মনে করে, কোনও মেয়েই তাঁর 
মায়ের মতো সংসার গোছাতে পারবে না।

এবার হিন্দি সিরিজেও বাবাইদা আর মেহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ বাবাইদা আর মেহুলের 
গল্প এবার হিন্দি ভাষায়। তাও আবার ওয়েব 
সিরিজের আকারে। পরিচালনায় রাজ চক্রবর্তী 
নিজেই। ডিজনি প্লাস হটস্টারে রিলিজ করবে 
‘পরিণীতা’ ছবির হিন্দি সংস্করণ। এক্স স�োশ্যাল 
মিডিয়ায় ঘ�োষণা করলেন পরিচালক রাজ। রথের 

দিন জগন্নাথ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সুখবর 
দিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বামী। জানালেন, খুব 
শীঘ্রই শ্যুটিং শুরু হবে। সূত্রের খবর, কলকাতার 
একাধিক জায়গায়, এবং শহরতলিতে শ্যুটিং হবে 
এই সিরিজের। তবে এখন প্রশ্ন, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, 
ঋত্বিক চক্রবর্তী অভিনীত প্রেমের এই ছবির 
হিন্দি সংস্করণে কারা অভিনয় করতে চলেছেন? 
দুই অভিনেতার নাম শ�োনা যাচ্ছে। যদিও তাঁরা 
কেউই নাকি শুভশ্রী বা ঋত্বিকের চরিত্রে অভিনয় 
করবেন না। সম্ভবত খলনায়ক গ�ৌরব চক্রবর্তীর 
ভূমিকায় দেখা যাবে সুমিত ব্যাসকে। আদৃত রায়ের 
ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন প্রিয়াংশু পাইনুলি। 
যদিও এই খবরে এখনও সিলম�োহর পড়েনি। 
কিন্তু সিরিজে মুখ্য দুই ভূমিকায় কারা থাকবেন, 
সে বিষয়ে এখনও কিছ শ�োনা যায়নি কানাঘুষ�ো। 
২০১৯ সালের সুপারহিট এই প্রেমের ছবি তবে খুব 
শীঘ্রই হিন্দি ভাষাভাষি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।


